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ব্যাপক অর্থে তন্ত্র শব্ধ শাস্তমাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে । তাই সাংখ্যদর্শনের অপর 
নাম কাপিলতন্ত্র বা যষ্টিতন্তর; স্ায়দর্শনের নাম গোতমতন্ত্র; বেদাস্তদর্শনের নাম 
উত্তরতন্ত্রঃ মীমাংসাদর্শনের নাম পূর্বতন্্র। শস্করাচার্য বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গবাদকে 
বৈনাশিকতন্ত্র নামে নির্দেশ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত বাঁচম্পতি 
মিশরের উপাধি ছিল 'সর্বভ্্রম্বতন্ত্র । তন্ত্র শব জ্যোতিষশাস্ত্রের বিভাগবিশেষ 
অর্থেও প্রযুক্ত হয় (বৃহৎসংহিত1 ১1৯)। 

তবে উপাসনাবিশেষপ্রতিপাদক শান্্বিশেষ অর্থে ই তন্ত্র শব্ধ সাধারণতঃ 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং এই অর্থই সমধিক প্রসিদ্ধ । অবশ্ত এই অর্থে আগম 
শবও প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং “তন্ত্র আগমের একটি বিশেষ বিভাগরূপে গৃহীত 
হয়। তবে প্রাচীনকাল হইতেই তন্ত্র ও আগমের একই অর্থে প্রয়োগও 
দুর্ঘভ নহে। তন্ত্রলার, তত্রসমুচ্চয়, তন্ত্রালোক, আগমতব্ববিলাস প্রভৃতি গ্রন্থের 
নামই তাহার নিদর্শন । 

বারাহীতন্ত্রে আগম, তন্ত্র, যামল, ডামর প্রভৃতির লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে 

ইহাদের আলোচ্য বিষয়ের আভাস দে ওয়া হইয়াছে১। কিন্তু সেই বিষয় নির্দেশ 
হইতে তন্ত্রশান্ত্রের বৈশিষ্ট্যের তেমন কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ 
উহাতে অনেক স্থলে পুরাণ ও তন্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের মিল দেখিতে পাওয়া 
যায়। উপলভ্যমান তন্ত্রগুলিও অনেক স্থলেই বারাহীতন্ত্র-নি্দিষ্ট লক্ষণের অনুগত 
নহে। | 

অহিবু্রি-নংহিতায় (১০ অ) পাঞ্চরান্ত্র তন্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলিকে দশ 
ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। মতঙ্গপরমেশ্বরীতন্ত্র বিদ্যা, ক্রিয়া, যোগ ও চর্যা 


১ সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং তথার্চনম্‌। 
সাধনধৈ'ব সর্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ॥ 
যট্কর্পুসাধনধৈব ধ্যানযে।গশ্চতুবিধঃ। 
সপ্তভি্পক্ষণৈষুক্তিমাগমং তদ্বিহুবুধাঃ। 
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নামে চারি পাদে বিভক্ত হইয়াছে টীকাকার রামকণ্ঠ যৌগ ও চর্া স্থলে উপান্তা 
ও সিদ্ধি এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন।. এই বিভাগ তন্ত্রের আলোচ্য বিষ্য 
সম্বন্ধে কিছু আভাস প্রদান করে। 

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, তন্ত্রের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ ছুইটি: 
(১) দর্শন (২) ক্রিয়া। মূলতঃ আলোচ্য বিষয়ের এইরূপ বিভাগ-ভেদঃঅবলম্বন 
করিয়াই কেহ কেহ অন্তগরন্থের দুইটি শ্রেণী নির্দেশ করেন: (১) যোগতস্ত্র 
(২) ক্রিয়াতন্ত্র। 

তস্ত্রো্ত উপাসনা আলোচনা! করিলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় 
যথা, মূলমন্ত্র বীজমন্ত্, মুদ্রা, আসন, স্তাস, দেবতার প্রতীকম্বরূপ বর্ণ-রেখাত্মক যন্ত্র 
পৃজায় মস্ত মাংস মদ মুদ্রা মেথুন__ এই পঞ্চ মকারের ব্যবহার, কার্ষে পি 
লাভের জন্য মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি ষট্কর্মের আশ্রয়গ্রহণ এবং 
যোগানুষ্ঠান। অবশ্ত কালক্রমে তস্ত্রোপাসনাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য দশ সংস্কার 
শ্রাদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াকলাপের তান্ত্রিক ভেদও কল্পিত হইয়াছিল 

বর্তমানে হিন্দুধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় তান্ত্রিক অনুষ্ঠান তাহার মধে 
প্রধান স্থান অধিকার করে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ একেবারে বিলুপ্ত না হইলে 
বিরলপ্রচার হইয়া আসিয়াছে সন্দেহ নাই। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ব্রতপুজ 
আজকাল অনেক স্থলে পুর্ণ বা আংশিক ভাবে তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে । 
ফলে বৈদিক উপনয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ন্যায় তান্ত্রিক দীক্ষা ও তান্ত্রিক সন্ধ্যাদির 
ব্যবস্থা হইয়াছে। এই দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে কোনোরূপ তান্ত্রিক উপাসনায় 
অধিকার জন্মে না। কেবল ত্রান্মণা্দি উচ্চবর্ণের লোকেই যে তান্ত্রিক দীক্ষা 
গ্রহণের অধিকারী তাহ। নহে, আচগ্ডাল পুরুষ ও স্ত্রী সকলেরই ইহাতে অধিকার 
আছে--তথাকথিত নীচবর্ণের মধ্যেও কেহ কেহ এই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 
্রাহ্মণাদির স্যায় নিত্য সন্ধ্যা পুজা প্রভৃতি করিয়া থাকেন। তবে কে কোন্‌ 
দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত কে কোন্‌ দেবতার উপাসক তাহ! প্রকাশ করিবার নিয়ম 
তন্শাস্ত্রে নাই। সম্প্রদায়ের লোক ও ঘনিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর সকলের 
নিকটই ইহা অজ্ঞাত। 


তন্ত্রের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য 
তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের প্রাচীনত্ব ও ব্যাপকত্ব 


তন্ত্রোপাসনার বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, বর্তমানে 
যেসকল তত্গ্রস্থ আমর] পাই, তাহা থে সময়ের লেখাই হউক-না কেন, এই 
অনুষ্ঠানগুলি অতি প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর নানা দেশের লোকের মধ্যে নানা 
ভাবে চলিয়। আসিতেছে । অবশ্য এ কথা সত্য যে, ভারতে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের 
সহিত যে দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সমাবেশ করিবার একটা চেষ্টা 
হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন বিভিন্ন দেশের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে নাই__ 
তবে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আচার যে তান্ত্রিকতার অতি প্রাচীনতা স্থচিত 
করে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। 

তন্ত্রের ষট্কর্মের ও কৌলাচারের অনুরূপ ক্রিয়া, উপাসনায় মার ব্যবহার, 
মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস_- বিভিন্ন প্রাচীন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ 
প্রাক্তন ধর্মের এইগুলিই ছিল প্রধান অঙ্গ। 

অপরকে বশীভূত করিবার জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান প্রাচীনকালে 
বিশেষরূপেই প্রচলিত ছিল। তুলনামূলক ধর্মতত্বের আলোচনাকারিগণ এইরূপ 
ক্রিয়াকে 55101905610 বা 100169615€ 0)851০ নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
মোম অথবা তজ্জাতীয় কোনো! ভ্রব্যের ছ্বারা ব্যক্তিবিশেষের গ্রতিকৃতি প্রস্তুত 
করিয়া, এ প্রতিককতিকে অভিমন্ত্রিত করা৷ এবং শক্রর অঙ্গার্দি অথবা প্রাণ নষ্ট 
করিবার জন্য নখাদির ছার! এ প্রতিকৃতি আহত করা অথবা অগ্নিতে দ্রবীভূত 
করার প্রথা সেমেটিক জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ অন্্মান 
করেন, ইরানীয়দিগের মধ্যেও এইরূপ আচার বর্তমান ছিল। 

উপাসনার অঙ্গরূপে ইন্দ্রিয-পরতন্ত্র কারধাবলীর উদাহরণও বিভিন্ন দেশে 
দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীস ও রোমে 'পান? পুজায় এইরূপ কার্ধের উল্লেখ 
পাওয়। যায়। প্রশাস্তমহাসাগরের কোনো কোনো ছ্বীপে আজ পর্যস্ত 
প্রকাশ্তভাবে স্ী-সঙ্গাদি কার্য ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। এই ইন্দরিয়- 


২ তম্ত্রকথা 


পরতন্ত্রতা বা লিঙ্গপুজার চিহ্ন পরবর্তী যুগে নানা বেশে নানা ধর্মান্্ঠানের মধ 
দেখিতে পাওয়া যায়। ওয়াল্‌ সাহেবের মতে সমস্ত ধর্মে গৌণ অথবা মুখা 
ভাবে লিঙ্গপৃজার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নায়ক-নায়িকার প্রেম ও রতিন্থখ- 
ভোগের বিস্তৃত বর্ণনাকে ভগবছুপাসনার রূপকরূপে কল্পনা করার বিবরণ 
স্থফী, বৈষ্ণব এবং অন্তান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায়। নিজেকে স্তীরূপে 
কল্পন। করিয়া! ভগবদুপাসনার প্রথ! তম্ত্বের মত খ্রীষ্টান সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে 
অজ্ঞাত ছিল না। ধর্মোৎকর্ষ লাভের জন্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের উল্লেখও 
নানাদেশের আদিম অধিবাসীর্দিগের মধ্যে পাওয়া যায়। 

সমস্ত দেশেই অভিচার-কার্ধে আপাততঃ নিরর৫থক শব-সমষ্টির অলৌকিক 
শক্তিতে বিশ্বাসের আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ততঃ, যে শব্দটি সম্পূর্ণ 
দুর্বোধ্য তাহাই অধিক ফলোপধায়ক বলিয়! মনে কর] হয়। 

ভারতে তাস্ত্রিকত। 


তান্ত্রিক আচার ভারতে কতদিন হইতে প্রবতিত হইয়াছে, সেই বিষয়ে 
অন্থসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রাবিড়া্দি বিভিন্ন অনার্য জাতির 
মধ্যে তান্ত্রিক আচারের অনুরূপ আচার অতি প্রাচীন কালেই ভারত এবং 
তৎসমীপবর্তাঁ দেশে প্রচলিত ছিল। মনে হয়, তাহাদের নিকট হইতেই 
ভারতীয় আর্ধগণ উহ্‌] গ্রহণ করিয়! নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন। 

কোনো কোনে তান্ত্রিক অন্থষ্ঠানের প্রথম নিদর্শন প্রাগেতিহাসিক যুগেই 
ভারতে পাওয়া যায়। ক্রস্‌ ফুট প্রাগৈতিহাসিক যুগের দ্রব্যসমূহের মধ্যে 
কয়েকটি লিঙ্গ-মৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন । 

অধ্যাপক শ্ঠামশান্ধীর মতে খ্রীষ্টের জন্মের সহ বংসর পূর্বেই ভারতে 
তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীস্ট-পূর্ব ষ্ঠ ও অঞ্ধম শতাব্দীর 
কতগুলি ভারতীয় মুদ্রার উপর যেসমস্ত দুর্বোধ্য চিন্ দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহার মতে তাহা তান্ত্রিক যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নহে। 

বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশেও তান্ত্রিকতার পূর্ব রূপ নিঃসন্দিধরপেই 
পাওয়া যায়। তান্ত্রিকদিগের মতে সমস্ত তত্্াহথ্ানই বৈদিক-_ বেদ হইতেই 
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চম্ত্রে উৎপত্তি। এমনকি, বৈদিক মঙ্ত্রেরে মধ্যেই তান্ত্রিক বীজমন্ত্াদি 
মনুস্যত রহিয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করেন। সাধারণ ধারণা এই যে, 
চ্বমত অথর্ববেদের সৌভাগ্যকাণ্ড হইতে গৃহীত হইয়াছে। কোনো কোনো 
ন্গ্রন্থে এই বিষয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নেপাল দরবার লাইব্রেরির 
চালীকুলার্ণবতন্ত্রেরে পুখির প্রথমেই আছে: 'অথাত আধথর্বণসংহিতায়াং 
দবাবাচ” | রুদ্রধামলের ১৭শ পটলে মহাদেবীকে অথ্ববেদশাখিনী বল৷ 
ইয়াছে। দামোদর-কুত যন্ত্রচিন্তামণি-গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থ-গ্রশংসা-প্রসঙ্গে 
টহাকে অ্ব্ববেদসারভূত বলা হইয়াছে । কুলার্ণবতস্ত্রে (২।১*) কৌলাচারেরও 
'বদিকত্ব প্রতিপার্দিত হইয়াছে। এ গ্রন্থে (২1৮৫) কুলশান্্রকে “বেদাত্মক' 
বলিয়া নির্দেশ কর! হইয়াছে এবং কুলাচারের মৃলীভূত কয়েকটি শ্রুতি উদ্ধৃত 
চইয়াছে (২১৪০-১৪১)। সৌন্দর্ধলহরীর ৩২ সংখ্যক গ্লোকের টাকায় লক্মীধর 
বিদ্যার বৈদিকত্ব গ্রতিপাদনের জন্ত তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্ণ ও আরণ্যক হইতে শ্রুতি 
করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্টামশাস্ত্রী দেখাইয়াছেন- তান্ত্রিক যন্ত্র ও 
র বর্ণনা অথর্ববেদ তৈত্তিরীয়-আরণ্যক প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। 
রে আরণ্যকে (৪২৭) তান্ত্রিকমন্ত্রের সম্পূর্ণ অনুরূপ একটি মন্ত্র পাওয়া যায়। 
রণাচার্ধের মতে এ মন্ত্র অভিচার-কর্মে প্রযুক্ত হয়। 
ধর্মার্থ ইন্দ্রিয়োপভোগের নিদর্শনও বেদের নানা অংশে পরিলক্ষিত হয়। 
শতপথব্রাক্মণ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ প্রভৃতি গ্রন্থে স্বী-সঙ্গাদির একট] আধ্যাত্মিক 
ভাব দেখাইবার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। বামদেব্য উপাসনার স্পষ্ট নির্দেশ 
_স্ত্রীলোককে পরিহার করিবে না। : 
মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের উল্লেখও বেদের মধ্যে একাধিক স্থলে দেখা যায়। 
সৌত্রামণিষজে ইন্ত্র, সরম্যতী ও অশ্ষিদ্বয়কে সুরা প্রদান করিবার বিধান আছে। 
বাজপেয় যজ্েরও বিধি এইরূপ । যজ্ঞকার্ষে বহুল ব্যবহৃত সোমরসের মাদকতা- 
গুণের সবিশেষ বর্ণনাও বৈদিক সাহিত্যে আছে। 
তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে পশুবলির ন্যায় বৈদিক যজ্জে পশু নিহত করিবার প্রথা 
ছিল। এই উপলক্ষ্যে অশ্ব, বৃষ, মেষ ও ছাগ বলি দিবার বিধি ছিল। 


৪ তন্তরকথা 


তাস্ত্রিক ষট্টকর্মেরও কিছু কিছু পরিচয় বৈদিক যুগেই পাওয়া যায় 
অরর্ববেদের অধিকাংশই তো এইরূপ কার্ধের বিবরণে পরিপূর্ণ। খথেদের দশ 
মণ্ডলে (১৪৫, ১৫৯ নুক্তে) সপত্বী-বিনাশ ও পতিবশীকরণের কথ! আছে 
তৈতিরীয়-সংহিতায় (২।৩।৯।১) সাংগ্রহণী নামে এক ইষ্টির বিবরণ পাওয়া যায় 
এই সাংগ্রহণী ইস্টি ও তান্ত্রিক বশীকরণের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই 
তৈত্তিরীয়-্রাঙ্ষণ হইতে (২1৩।১০) জানিতে পার! যায়, প্রজাপতিছুহিতা৷ সীত 
সোমকে বশীভূত করিবার জন্ত আভিচারিক ক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রাদুর্ভাবকালেও তান্ত্রিক আচার প্রচলিত ছিল। ত। 
শব্দ স্পষ্টতঃ উল্লিথিত ন! হইলেও তান্ত্রিক আচারের অনুরূপ আচারের উল্লে 
প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। তেবিজ্ঞ 
হইতে জানিতে পারা যায়__ একদল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শরীররক্ষা। ও অনিষ্ট 
পরিহারের জন্য মন্ত্রাদি শিক্ষা দিতেন। কেহ কেহ পরের নানাবিধ উন্নতি 
অবনতি সাধনের জন্য মন্ত্রাদি শিক্ষা দিয়া বেড়াইতেন। ব্রক্মজালন্ত্তেও তন্ত্রাচার- 
সদৃশ একাধিক আচারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

তত্গ্রন্থের প্রাচীনতা৷ 

তান্ত্রিক আচারের অনুরূপ আচার অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত 
থাকিলেও উপলভ্যমান তস্গ্রস্থগুলিকে অত প্রাচীন বলিয় শ্বীকার করা যায় না। 
তান্ত্রিক উপনিষদ্‌ গ্রন্থসমূহ বৈদিক যুগে রচিত কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। 
তাহাদের ভাব ও ভাষা €বর্দিক যুগের বলিয় প্রতীত হয় না। বস্তত: 
দেবতাকথিত বলিয়া উল্লিখিত মূলতন্ত্রগুলিও যে সমস্তই প্রাচীন এমন কথ! বলা 
চলে না। অনেক গ্রন্থের মধ্যে আধুনিকতার ছাপ স্থম্পষ্ট। আশঙ্কা হয়, 'বুহৎ, 
এই বিশেষণে বিশেধিত গ্রন্থগুলি অনেকক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থগুলির 
নবীন রূপ--কোনো নৃতন গ্রন্থকে প্রাচীনতার মর্ধাদা দেওয়ার চেষ্টাই “বৃহৎ 
বিশেষণ সংযোগের হেতু হওয়া বিচিত্র নয়। বস্ততঃ বৃহদ্রুদ্রযামল প্রতৃতি গ্রস্ 
আলোচনা করিলে এই আশঙ্কাই দৃঢ় হয়। বৃহদ্রুদ্রযামলের কোনো! উল্লেখ 
কোনো প্রাচীন নিবন্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তন্ত্রের যে সমস্ত প্রাচীন তালিকা 
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আছে তাহার কোনোটির মধ্যেও এই গ্রন্থের নাম আছে বলিয়! মনে হয় না। 
বঙ্গাক্ষরে লিখিত ইহার তিনথানি পুথি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির 
পুথিশালায় আছে। এই গ্রন্থে মঙ্গলকাব্যের ধরনে পশ্চিমবঙ্গের স্বীসমাজে 
প্রসিদ্ধ পঞ্চানন, পর্নন্দ বা পাচ্ঠাকুরের মাহাআ্য কীতিত হইয়াছে। 
মঙ্গলকাব্যের দেবতার্দের মত ইনিও সন্তুষ্ট হইলে ভক্তদের ইষ্টসাধন করেন 
এবং অসন্ধষ্ট হইলে অবজ্ঞাকারীর অশেষ র্লেশের কারণ হইয়া! থাকেন। 
লৌকিক দেবতার বিবরণ সংস্কতগ্রন্থে সাধারণতঃ পাওয়1 যায় না সেই 
দিক্‌ দিয়া গ্রন্থখানির কিছু মূল্য আছে। পঞ্চাননের পুজা তন্ত্রবিহিত ইহা 
গ্রতিপাদন এবং তদ্‌দ্বারা ইহার গৌরববৃদ্ধির উদ্দেশ্তটে বাংলাদেশে অর্বাচীন 
কালে এই গ্রন্থ রচিত হইয়! থাকিতে পারে। 

'রাধাতস্ব' নামক গ্রন্থথানিকেও খুব প্রাচীন বলিয়! মনে হয় না। ইহার 
ভাব ও ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বাংলাদেশেই বোধ হয় ইহার উৎপত্তি 
অন্ততঃ বাংলাদেশেই ইহার প্রচলন । ইহার ষে কয়টি সংস্করণ এ পর্যন্ত 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মকলগুলিই বাংলাদেশ হইতে । ইহার হস্তলিখিত 
পুথি অধিকাংশই বঙ্গাক্ষরে লিখিত ও বাংলাদেশে প্রাপ্ত । এই গ্রন্থের রচনাকাল 
সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু বলিবার উপায় নাই । তবে কোনো কোনে! নিবন্ধগ্রস্থে ইহার 
উল্লেখ হইতে ইহার সময়ের একট! সীম! নির্ধারণ করা যায়। রাজকিশোর-কৃত 
শক্তিরত্বাকর গ্রন্থে একাধিকবার রাধাতন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে । তবে 
এই গ্রন্থের তারিখ জানা নাই। ১৬৯৯ শকাব্ধ বা ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্বে কাশনাথ 
তর্কপধানন বিরচিত শ্ঠামাসপর্ধাবিধি গ্রন্থের উপক্রমে গ্রস্থরচনার জনক আলোচিত 
রস্থসমূছের যে তালিক! দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে রাধাতন্ত্রের নাম পাওয়া 
যায়। ইহা হইতে এই মাত্র স্থির করা যায় যে, রাধাতন্ত্র ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্ের 
পূর্ববর্তী । তাহ! ছাড়া, এই ছুই গ্রন্থে ইহার উল্লেখ হইতেও ইহাও বুঝা যায় যে, 
রাধাতন্তরগ্রন্থখানি একেবারে অপ্রামাণিক বা তান্ত্রিকসমাজে অপ্রচলিত নহে। 
বৃহদ্রাধাতন্ত্র নামে যে একখানি গ্রন্থের অন্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাও 
রাধাতন্ত্রের অল্লবিস্তর প্রসিদ্ধিরই সাক্ষ্য দেয় বলিয়া মনে হয়। রাধাতন্্ব নামক 


রি তন্ত্রকথা 


গ্রন্থের প্রসিদ্ধির জন্যই এই নামের সহিত বৃহৎ শব যোগ করিয়া অন্ত গ্রন্থের 
নামকরণ কর! হইয়! থাকিতে পারে । রাধাতন্ত্রে শক্তির উপাসকরূপে শ্রীকফের 
জীবন চিত্রিত হইয়াছে । এই গ্রন্থের মতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনযাত্রা শান্ত উপাসনার 
জীবন্ত চিত্র। রাধার সহিত মিলনেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনে সিদ্ধিলাভ হয়-- 
ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাগ্ঘ। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে রাধা ও কৃষ্ণ অনুষ্ঠিত 
উপালনার ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে । ফলে, আপাততঃ বৈষ্ণব গ্রন্থ বলিয়া 
মনে হইলেও এই গ্রন্থখানি মূলতঃ শাক্তধর্মের রহস্য ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত। 

কয়েকথানি মূল তঅন্তগ্রন্থে বা তাহাদের অংশ বিশেষে চৈতন্তদেবের উল্লেখ 
দেখা যায়। মৃল গ্রন্থ গুলি প্রাচীন হইলেও এই অংশগুলির অর্বাচীনতা সন্দেহাতীত। 
কুলার্ণবের অন্ততৃক্তি বলিয়া উল্লিখিত ঈশান-সংহিতায় নানা যুক্তিসহকারে 
চৈতন্যদেবের দেবত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে । বিশ্বনার বা বিশ্বনারোদ্ধারতস্ত্ের 

ংশরূপে নির্দিষ্ট গুঢ়াবতার নামক খণ্ডে ৪৫৮৬ কল্যব্ে চৈতন্যরূপে বিষ্ণুর 

অবতরণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । উধবণমায়-সংহিতায় বিষুর দশ অবতারের 
মধ্যে বুদ্ধের স্থলে চৈতন্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মযামল ও কুষ্ণঘা মলের 
চৈতন্কল্প নামক অংশের কথাও এখানে বলা যাইতে পারে । 

কতকগুলি তন্ত্গ্রন্থে আবার অত্যাধুনিক বিষয়েরও উল্লেখ দেখা যায় 
যোগিনীতন্ত্রে (১৩১৪) কুচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিষুসিংহ বা বেণুসিংহের 
বিবরণ আছে। বিশ্বসারতন্ত্রে বৈষ্বকুলচূড়ামণি নিত্যানন্দপাদের জন্মবৃত্তাস্ত 
উপনিবদ্ধ হইয়াছে । মেরুতন্ত্রে ইংরেজজাতি ও লগুনের উল্লেখ আছেখ। 
কোনো কোনে তন্ত্রে (বিশেষতঃ শাবর-তন্ত্রে) বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার" মন্ত্র 
দেখিতে পাওয়া যায়। উহার দ্বারাও এসকল গ্রন্থের আধুনিকত্ই সুচিত হয়। 

স্পষ্ঠতঃ আধুনিক এইসকল গ্রস্থকে অপৌরুষেয় বা! শিবাদি দেব-প্রণীত বলিয়া 
চালাইতে গেলে স্বভাবতই সকলের মনে একটা সন্দেহ জাগিতে পারে। প্রাচীন 
কালেও যে এরূপ সন্দেহ কাহারও মনে জাগে নাই, তাহা নহে। প্রসিদ্ধ 


২ মহানিবাণতন্ত্র (ইংরেজি অনুবাদ ), ম্মধনাথ দত্ত, ভূমিকা, পৃ. ও 
৩ ইংরেজী নবটপঞ্চ লগ জাশ্চাপি ভাবিনঃ। 


তন্ত্রের গ্রাচীনত] ও প্রামাণ্য ৭ 


বৈষব লেখক যামুনাচার্ধ* ম্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, একদল ভণ্ড বর্তমান 
[লেও আগমের নামে আগম-বিরুদ্ধ বিষয়ের প্রচার করে। 

তাহা ছাড়া এক সম্প্রদায় আর-এক সম্প্রদায়ের দৌষোদঘাটনের সময় 
উহার কৃত্রিমতা ও অর্বাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। 
পাঞ্চরাত্রপ্রামাণ্যগ্রন্থে বেদোত্তম সোজাসুজি বলিয়াছেন-__ 

কেনচিদর্বাকৃতনেন ক্ষেত্রজ্জেন মহেশ্বরলমাননান্ন! ত্রয্ীমার্গবহিক্কতের; প্রক্রিয়া! বিরচিত|। তন্নীম- 
সামান্েন কেচিদ্‌ ত্রাস্ত। মহেশ্বরো প্দিষ্মার্গমবলম্বিতবস্তঃ 

অর্থাৎ মহেশ্বর নামে অর্বাচীন এক ব্যক্তি বেদ-বিরুদ্ধ তন্্রমার্গ প্রচার করে। 
নামসাদৃশ্ঠনিবন্ধন কেহ কেহ ভ্রমে উহাকেই মহাদেব-প্রণীত মনে করিয়া এ মার্গ 
অবলম্বন করিয়াছে । 

আবার যামুনাচার্য তাহার ন্ত-প্রামাণ্য গ্রন্থে পাঞ্চরাত্রবিরোধীদিগের মত 
উপস্থাপন করিবার সময় বলিয়াছেন__ 

বাহ্ছদেবাভিধানেন কেনচিদ্‌ বিপ্রলিগ্সন!। 
প্রণীতং প্রস্ততং তন্ত্রমিতি নিশ্চিনুমো! বয়ম্‌॥ 

অর্থাৎ বাহুদেব নামে এক প্রবঞ্চক ব্যক্তি এই তন্্রশান্ধ প্রণয়ন করিয়াছে ইহাই 
আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত । 

পাঞ্চরাত্রমত-নিরাস-প্রসঙ্গে কোনো! কোনো পুরাণেও এইরূপ কথার উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। কুর্মপুরাণের মতে সাত্বতবংশীয় অংশ নামক ব্যক্তি 
কুগডগোলাদি জাতির জন্য এক শাস্ব প্রবতিত করেন। তাহার নামানুসারে 
এই শাস্ত্র সাত্বতশান্ব নামে পরিচিত । 

বস্ততঃ, ছলনার জন্য হউক আর নাই হউক, কোনো! কোনো অত্গ্রস্থ যে 
অনতিপ্রাচীন কালে ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই রচিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ 
তন্ত্গ্রন্থের মধ্যেও স্প্টন্নপে পাওয়া যায়। দেবতার নিকট হইতে ব্যক্তিবিশেষের 
| 
| ৪ অগ্যত্বেখপি হি দৃষ্তন্তে কেচিদগমিকচ্ছলাৎ। 

অনাগমিকমেবার্থং ব্যাচক্ষাণ| বিচক্ষণাঃ ॥--আগমপ্রামাণা, পৃ. ৪ । 


রি তন্ত্রকথ। 


বারা কোনো কোনো গ্রন্থ ভূভলে অবতারিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখি 
হইয়াছে আবার কোনো ফোনে! গ্রন্থ ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । নেপাল দরবার লাইব্রেরির শ্রীমতোতর-তত্ত্র শিব করত 
পার্বতীর নিকট প্রকাশিত হইলেও উহা শ্রীক্ঠনাথাবতারিত ; মহাঁকৌলজ্ঞান- 
বিনির্ণয় মতস্তেন্্রনাথাবতারিত $ ব্রদ্মযামলাস্তর্গত যোগবিজয়ন্তবরাজ হ্বর্গ হইতে 
পিঞলাদ মুনি কতৃকি আনীত। প্রবাদ এই যে, কাশ্মীর শৈবদিগের মৃলগ্রন 
শিবস্ুত্র মহাদেব কতৃকি বন্থগুপ্ের নিকট স্বপ্রে প্রদত্ত হইয়াছিল। নেপাল 
লাইব্রেরির পূর্বায়ায়তন্ত্র রত্বদেব কতৃক রচিত হইয়াছিল-- গরস্থপুষ্পিকায় 
স্পষ্ট এই কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এ লাইব্রেরীর জ্ঞানলন্দ্মী বা 
জয়াখ্যংহিতা চন্দ্রদত্তের রচনা বলিয়] উল্লিখিত হইয়াছে। 

কিন্তু কতকগুলি তত্গ্রন্থ আধুনিক-_ এমনকি, অত্যাধুনিক হইলেও সমগ্র 
তত্শান্ধকে অথবা তত্গ্রস্থমাত্রকেই আধুনিক বল] যাইতে পারে না। বস্তুতঃ, 
তন্বগ্রস্থের মধ্যে অনেকগুলি যে প্রাচীন, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 
একাধিক পুরাণে ষে তত্ত্রনিন্দা বা তস্ত্রোৎপত্তির বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে 
তন্ত্রশান্্রকে অন্ততঃ দেই দেই পুরাণ অপেক্ষ। প্রাচীন বলিয়া মনে করা যাইতে 
পারে। তন্ত্রবিরোধী সম্প্রদায় মনুসংহিতা৷ প্রভৃতি গ্রন্থের কোনো কোনো বচনকে 
তন্ত্রনিন্দাপররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্র ও পাশুপতসম্প্রদায়ের উল্লেখ 
একাধিক ধর্মশান্ত গ্রন্থে, মহাভারতে ও পুরাণগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। 

কয়েকথানি গ্রন্থের গুপ্তযুগে লেখা পাুলিপি পাওয়া গিয়াছে । কুজিকাত্ 
নামক এইবপ একখানি গ্রন্থের পুথি কলিকাতার এশিয়াটিক গোসাইটিতে আছে 
নেপালের দরবার লাইব্রেরির নিশ্বাসত্ত্রের পুথি ও সর্বজ্ঞানোত্বর তন্ত্রের খণ্ডিত 
পুথিও গ্প্তাক্ষরে লেখ । সর্বজ্ঞানোত্বর তস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, এই তন্ত্র যখন 
লিখিত হইয়াছিল তখন অন্যান্ত তন্ত্রের রচনা সমাপ্ত হইয়াছে । খ্রীস্টীয় দশম 
একাদশ দ্বাদশ শতাবীতে লেখ! অন্ত্গ্রন্থের পুথিও নেপাল দরবার লাইব্রেরিতে 
আছে। প্রাচীন লিপি ও গ্রন্থেও কোনো! কোনো! তন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় 
পল্পবরাজ রাজসিংহ্‌ বর্মার কৈলাসনাথ মন্দির লিপিতে দাক্ষিণাত্যের আষ্টাবিংশতি 
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বাগমের উল্লেখ আছে। নবম দশম শতাব্দীর তামিল শৈব কবিগণের লেখায় 
এ সময়কার কাশ্মীরের শৈব সাহিত্যে এই আগম-সাহিত্যের উল্লেখ 
[হে। 

বৌদ্ধ তন্তগরন্থের পূর্বরূপ স্বরূপ বৌদ্ধ ধারণীগুলি খুব প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ 
ই। বিখ্যাত চেনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বহু ধারণী সংবলিত স্থরঙ্গমস্থত্র 
1ঠ করিতেন। বীল সাহেবের মতে এই গ্রন্থ খরীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর পরবর্তী 
ইতে পারে না, যেহেতু পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজকের নিকট ইহ! 
[তশয় সম্মান ও শ্রদ্ধার বস্ত বলিয়! পরিগণিত হইয়াছিল। হিউএনচাঙের 
তে মন্ত্যান সম্প্রদায়ের ধারণী বা বিছ্যাধরপিটক খ্রীস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় 
তাব্ীতে মহাসাজ্ঘিকদিগের সময় হইতে চলিয়৷ আসিতেছে । 

তারনাথের মতে বস্থ্বন্ধুর জোষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গকতৃ্ক বৌদ্ধদিগের মধ্যে তন্ত্র 
বন্তিত হয়। তিনি তাহার গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন-_- সরহ 'বুদ্ধকপালতনত্র, 
ইপা 'যোগিনীসঞ্চ্যা”, কম্বল ও পদ্মবজ্র “হেবজ্রতন্ত্', কৃষ্ণাচার্ধ “সম্পৃটতিলক", 
লিতবজ্ “কৃষ্ণঘমারিতন্ত্, গভীরবজ্র “মহামায়া” এবং পীতো নামক এক ব্যকি 
গালচক্র-তন্ত্ গ্রবর্তন করিয়াছেন । 

ইহা ছাড়া খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর হস্তলিখিত জাপানের হরিউজি বিহারে 
ক্ষত পুথিগুলির মধ্যে পাচখানি তন্্গরন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ শ্রমণ 
মোঘবজ্র ৭৪৬ - ৭৭১ শ্রীস্টাবে চীন দেশে ছিলেন। তিনি চীনা ভাষায় ৭৭ 
[নি গ্রন্থ অন্থবাদ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উ্ধীষচক্রবতিতন্ত্র, গরুড়গর্তগতন্তর 
জকুমারতত্্ প্রভৃতি কয়েকখানি তন্তগ্রন্থের উাল্পথ পাওয়া যাঁয়। অতীশ 
পঞ্ধর চতুধিধ তন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়্। গ্রীস্টীয় 
বম শতাব্ীর প্রারস্তেই তস্ত্রোপাসন! এবং কতকগুলি তঅন্তগ্রস্থ কান্বোজে 
[বতিত হয়। এইসকল গ্রন্থ ভারতে যে এঁ সময়ের অনেক পূর্বে বর্তমান 
?ল, তাহা স্পতই অনুমিত হয়। 

উপরিনির্দিষ্ট বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, অন্তগ্রন্থের মধো 
তকগুলি খুবই প্রাচীন। কালক্রমে পুরাণার্দির মত কাহারও অনেক স্থান থে 
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সংস্কৃত ও পরিবতিত না হইয়াছে, এমন নহে। তবে কতকগুলি তন্ত্র ( 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে রচিত হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চিত। 
তন্ত্র-প্রামাণ্য 

তন্তগ্রস্থ বা তান্ত্রিক আচার যত প্রাচীনই হউক-ন! কেন, ইহার প্রামাণিক 
সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন মতের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় 
তাস্ত্রিক আচার্ধগণ ইহার প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য ইহার বৈদিকত্ব ও অপৌরুষেয 
প্রতিপাদন করিতে প্রচুর চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল তস্ত্রের প্রামাণিক 
আলোচনার জন্যই একাধিক গ্রন্থ রচিত হুইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যামুনাচার্ধ-র 
তন্্রপ্রামাণ্য”, বেদোত্ম-কৃত 'পাঞ্চরাত্ত্রপ্রামাণ্য', বেদাস্তদেশিকাচার্ধ-ক 
“পাঞ্চরাত্র-রক্ষ।' ও ভট্টোজি দীক্ষিত-কৃত “তন্ত্রাধিকারিনির্ণয়* বিশেষ উল্লেখযোগ 
ইহা ছাড়া অন্তান্ত গ্রন্থমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে ভাক্কররায়, লক্ষ্মীধর প্রভৃতি এই বিষ 
আলোচন। করিয়াছেন। এই আলোচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেবে 
নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়া অপর সম্প্রদায়গুলিকে অপ্রম 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। তাই পাঞ্চরাত্র গ্রন্থে শাক্তের নিন্দা ও শাক্তগ্র 
পাঞ্চরাত্র-নিন্না বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়। যায়। এক সম্প্রদায়ের গ্রে 
মধ্যেও আবার তস্তর্গত উপ-সম্প্রদায় ও শাখার নিন্দাও প্রচুর পরিমাণে কর 
হইয়াছে । কৌলমার্গাবলম্বিগণ সময়মার্গের, সময়মার্গাবলদ্বিগণ কৌলমার্গেব 
পশ্বাচারিগণ কুলাচারিগণের, কুলাচারিগণ পশ্থাচারিগণের ভূয়োভূয়ো নিন্দ 
করিয়াছেন। 

এইরূপ নিন্দার সুচনা আমরা প্রাচীন গ্রন্থেই দেখিতে পাই। প্রাচীন বৌ 
ও জৈন গ্রন্থে যে স্থলেই তান্ত্রিক আচার উল্লিখিত হইয়াছে, সে স্থলেই ইহা (€ 
নিন্দনীয় তাহ। প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । বৌদ্ধগ্রন্থে অনেং 
স্থলে ইহা ছুককত ব! দুর্কৃত নামে অভিহিত হইয়্াছে। পুরাণে, এমনকি কোনে 
কোনে তস্ত্রেও স্পষ্টতই তন্ত্রের নিন্দাবাদ উদ্‌্ঘোধিত হইয়াছে । 

পুবাণাদিগ্রন্থে কেবল তন্্রনিন্দাস্থলেই যে তন্ত্রশান্রকে অবৈদিক ও বেদবাঃ 
বলা হইয়াছে, তাহা নহে। বিভিম্ন উপাসনা-পহ্ধতির উল্লেখগ্রসঙ্গেং 
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তস্ত্রোপাসনা ও বৈদিকোপাসনা স্বতত্ত্ররূপে নি্দি্ হ্ইয়াছে। ইহা হইতে বুৰা 
ঘায় যে, পুরাণাদ্দির মতে তন্ত্রোপাসনা বৈদিকোপাসনার অস্ততুক্ত নহে গুপ্চ- 
যুগে লিখিত নেপাল দরবার লাইব্রেরির নিশ্বাসতত্বসংহিত। নামক তন্রগ্রন্থে 
তন্ত্রের অবৈদিকত্ববাদ্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। সৌন্দর্ষ-লহরীর টাকায় লম্ষ্মীধর 
কৌলমার্গকে ম্প্ই অবৈদিক বলিয়াছেন। 

কোনে। কোনে! তন্ত্রেআবার বেদের প্রতি একট] বিরোধের ভাব দেখা যায়। 
যাজ্ঞ্যবন্ধ্যস্থৃতির টাকাকার অপরার্ক একটি বচন উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাতে 
তন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে বৈদিক শ্রান্ধাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে" । নেপাল 
দরবার লাইব্রেরিস্থিত কাকচগ্ডেশ্বরীমত নামক তন্রগ্রন্থের মতে স্থবিরত্ব প্রাপ্ত 
বেদের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ হয় না (বেদানাঞ্চ বয়োহর্থেন ন সিদ্ধিন্তেন 
জায়তে )। কুলার্ণব তন্ত্রে (১১1৮৫) বেদ অপেক্ষা তন্ত্রের গৌরব প্রদর্শনের জন্য 
বেদকে গণিক। ও তন্ত্রকে কুলবধূর সহিত তুলন1 কর] হইয়াছে৬। 

কোনে! কোনে পুরাণের ও তন্ত্রের মতে, জনসাধারণকে প্রতারিত করিবার 
জন্য অথব! বেদবহিষ্কত পতিত ব্যক্তিদ্িগের জন্য তন্তরশাস্্র প্রণীত হইয়াছিল। 
বরাহপুরাণ, কৃর্মপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, স্বন্দপুরাণ, ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি অনেক 
পুরাণেই এই মর্মের কথা পাওয়া! যায়" । বীরমিত্রোদয়ে উদ্ধৃত সান্বপুরাণের 
মতে শ্রুতিভ্রষ্ট ও শ্রুতিপ্রোক্ত কার্করণে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের জন্যই তন্ত্রশান্থ” | 
ভৈরবডামরের মতে আপাততঃ স্থগমরূপে প্রতীয়মান তন্ত্র ুষ্টদিগের প্রতারণার 
জন্য প্রণীত হইয়াছিল* । 





৫ দীক্ষিতন্ত চ বেদোক্তং শ্রাদ্ধকর্মীতিগহিতম্‌ ।-_যাঁজ্যবক্য-সংহিতা, আনন্দাশ্রম, পৃ. ১১ 
৬ বোদম্মৃতিপুরাণানি সামান্তগণিকা ইব। 

ইয়স্ত শাস্তবী বিদ্যা, গোপ্য! কুলবধুরিব 
৭ কাপালং পাঞ্চরাত্রং চ বামলং বামমাহতম্‌। 

এবংবিধানি চান্তানি মোহনার্ধানি তানি তু ।--কৃর্ম, পূর্ব ১২২৫৯ 

(এপিয়াটিক সোসাইটি সংক্করণ--পৃ. ১৩৭) 

৮ শ্রুতিত্রষ্ট: শ্রুতিপ্রোক্তগ্রায়শ্চিত্তে ভয়ং গতঃ। 

ক্রমেণ শ্রুতি সিদ্ধার্থ মনুয্যততন্্রমা শ্রয়েৎ ॥--বীরমিত্রোদয়, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৪ 
» ছুষ্টানাং মোহনার্থাক্স সুগমং তস্তরমীরিতম্‌ ।--ভৈরবডামর, উত্তর ভাগ 


১২ তন্ত্রকথা 


কুর্মপুরাণের মতে বামাচারী, পাঞ্চরাত্র ও পাশুপতদ্িগের সহিত বাক্যালাপ 
করাও অন্যা্য১*। অপরার্ক-ধৃত এক- স্তিবাক্য অনুসারে কাপালিক, 
পাশুপত ও শৈবদিগকে দেখিলেই হূর্ধদর্শনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং 
স্পর্শ করিলে ত্নান করিতে হইবে ।১১ 

এইসমস্ত তন্্রনিন্দা তান্ত্রিক আচার্ধগণের দৃষ্টি এড়ায় নাই । তাহাদের মতে 
এই নিন্দা অসদাগম বা অবৈদিক তন্ত্র সবন্ধেই প্রযোজা, সদাগম সম্বন্ধে নহে। 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক নিন্দার উদ্দেশ্য এক মতাবলম্বীকে অন্য মত ব! 
আচার হইতে নিবৃত্ত করা__ যথেচ্ছচারিতা বন্ধ করা । ভাস্কররায় তগ্ত্রনিন্দার 
অন্ত তাৎপর্ধও নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে__ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান অতিশয় 
কষ্টসাধ্য । যাহাতে আপাততঃ স্থগমবোঁধে এই অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া! লোকে 
প্রতারিত না হয় সেইজন্তই সাধারণ লোককে এ পথ হইতে নিবৃত্ত করার 
উদ্দেশে তত্্রশান্্কে নিন্দা করা হইয়াছে । তন্ত্রনিন্দার অন্ত কারণও ছিল। 
তন্ত্রের কতকগুলি আচার ধর্ম ও নীতিবিষয়ে সর্ববাদিসম্মত ধারণার বিশেহ 
বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ লোক তন্ত্রোপাসনাকে সাধনার চরমপন্থা 
মনে না করিয়া ইন্দ্রিয়োপভোগের প্রকৃষ্ট উপায় ও সিদ্ধিলাভের সহজ সাধন রূপে 
গ্রহণ করিয়া ইহার উচ্চ আদর্শ বিশ্থৃত হইয়াছিল। যে তন্ানুষ্ঠানবে 
কুলার্ণবতন্ত্রে অতি কঠিন বলিয়া নির্ঘশে করা হইয়াছে_- যাহা অপেক্ষ 
ক্ষুরধারাশয়ন ও ব্যাত্রকঠাবলঘ্ঘনকেও সহজ বলা হইয়াছে, সেই অনুষ্ঠানকেই 
কালক্রমে সাধারণ লোকে অতি স্থসাধ্য বলিয়া মনে করিয়া লইল। পল্লবরাত 
মহেন্দ্রর্ম-রচিত মত্ববিলাস নাটকে কাপালিক স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল-_ 


১* পাষগ্ডিনণে। বিকর্মস্থান্‌ বামাচারাংস্তথৈব চ। 
পাঞ্চরাত্রান্‌ পাশুপতান্‌ বাঁওমাত্রেণ।পি নার্চয়েখ।--কুর্ম পুরাণ, উপরিভাগ, যোড়শ অধ্যা 
( এনিয়।টিক সোনাইটি সংস্করণ, পৃ. ৫৫৫ 
১১ কাপালিকাঃ পাশুপতাঃ শৈবাশ্চ সহ কারকৈঃ। 
ৃষ্টাশ্চেদ্‌ রবিমীক্ষেত স্পৃষ্টাশ্চেৎ স্নানমাচরেৎ | 
_যাজ্বন্ধ্য সংহিত! (আনন্দাশ্রঃ), পৃঃ ১! 


তন্ত্রের প্রাচীন! ও প্রামাণ্য ১৩ 


পেয়। নুর! প্রিয়তমা মুখমীক্ষিতব্যং 
গ্রাহাঃ স্বভাবললিতো বিকৃতশ্চ বেশঃ। 
যেনেদমীদৃশমদৃষ্তত মোক্ষমার্গে। 
দীর্ঘাযুরস্ত ভগবান্‌ স পিণাকপাণিঃ ॥১।* 
সথরাপান, প্রিয়তমা মুখদর্শন, শ্বভাবললিত বিকৃত বেশ ধারণ প্রভৃতি যিনি 
মোক্ষলাভের পথ হিসাবে নিদেশি করিয়াছেন সেই মহাদেব দীর্ঘজীবী হউন। 
্ীস্টীয় নবম শতাব্দীতে কবিরাজ রাজশেখর-রচিত “ক্পূরমণ্জরী' নাটকেও 
এইরূপ কথাই দেখিতে পাওয়া যায়-_ 
রও। চণ্ডা দিকৃথিআ! ধন্মদার। 
মন্জং মাংসং পিজ্জএ থজ্জএ অ। 
ভিব্থা ভোজ্জং চন্মথণ্ডং চ সেজ্জ! 
কোলে। ধন্মো। কন্স নে! ভাদি রম্মো ॥১।২৩। 
যে ধর্ম অনুসরণ করিলে মগ্ত-মাংদ উপভোগ কর! চলে, সেই কৌলধর্ম 
কাহার-নিকটই-বা৷ রমণীয় বলিয়! প্রতিভাত হয় না? 
মুত্তিং ভণন্তি হরিবদ্গমুহ! হি দেঅ! 
ঝানেন বেঅপঠনেন কছুক্ধিআএ। 
এব্েণ কেবলমুমাদইএণ দিটুঠো 
মোক্‌থে। সমং সুরঅকেলিম্রারসেহিং 1১/২৪॥ 
হরি, ব্রহ্ম! প্রভৃতি দেবতারা বলেন-মুক্তি পাওয়া যায় ধ্যান, বেদপাঠ ও 
যজ্ঞাহুষ্ঠানের ঘারা। কেবল উমানাথ মহেশ্বর স্থরতকেলি ও মছ/পানের সাহাষ্যে 
মোক্ষলাভের উপায় দর্শন করিয়াছেন। 
অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বৌদ্ধ তন্গ্রন্থেও এইরূপ আদর্শের উল্লেখ দেখিতে 


পাওয়! যায়_- 
ন কষ্টকল্পনাং কুর্যাশ্্লোপবাসং ন চ ক্রিয়াম্‌। 
ন চাপি বন্দয়েদেবান্‌ কাষ্ঠপাধাণমৃন্ময়ান ॥ 
পুজাম্তৈব কায়ন্ত কু্যান্নিত্যং সমাহিতঃ ।-_অছয়সিদ্ধি 
উপবাসাদি ক্লেশ করিবে না, কাষ্ট-পাষাণ-মৃন্ময় দেববিগ্রহের পূজ। করিবে 


না; কেবল এই দেহের তৃপ্তি বিধান করিবে । 


১৪ তন্ত্রকথা 


সম্ভোগার্থমিদং সর্বং ত্রেধাতুকমশেষতঃ। 
নিমিতং বজ্রনাথেন সাধফানাঁং হিতাঁয় চ॥ 
বজ্রনাথ সাধকের উপভোগ ও মঙ্গলের জন্যই সমস্ত দ্রব্য স্থট্টি করিয়াছেন। 
নুখেন প্রাপ্যতে বোধিঃ মুথং ন স্ত্রীবিয়োগতঃ।--একললবীরচগ্ডমহারোণভন্্র 
স্থখের মধ্য দিয়া বোধি লাভ করা যায় এবং সুখ স্বী-সঙ্গ ব্যতিরেকে হয় না। 
ছুফরৈনিয়মৈস্তীত্রৈঃ সেব্যমানৈর্ন সিধাতি। 
সর্ককামোপভোগৈশ্চ সেবয়ংশ্চাণ্ড সিধ্যতি ॥-_-তথাগতগুহাক 
কঠোর নিয়মের অনুষ্ঠানের দ্বার! সিদ্ধিলাভ হয় না_-সকল রকম কামোপভোগের 
দ্বারাই মানব আঁশ সিদ্ধিলাভ করে। 
এইসকল মতবাদের আপাতপ্রতীয়মান অর্থ ও তদন্থযায়ী আচারসমূহ ৷ 
সম্বন্ধে অনেকের মনে একট বিতৃষ্ণার ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল, সন্দেং 
নাই। জৈনদিগের ভরটকদ্বাত্রিংশিক1 নামক গ্রন্থে, পরম শৈব ক্ষেমেন্দরের 
নর্মমালায় ও মাধবাচার্ধ-কুত শঙ্করবিজয়ের পঞ্চদশ অধ্যায়ে তান্ত্রিকদিগে; 
অধঃপাতের চরম সীমার চিত্র প্রদদশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অতিরঞ্জ 
থাকিতে পারে, কিন্তু এ চিত্রকে একেবারে অসত্য বলিয়া উপেক্ষা করিবার 
উপায় নাই । তাই, অধ্যাপক বেগাল তাহার সম্পাদিত শিক্ষাসমুচ্চয় গ্রন্থের 
ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, "অবস্থা এমন হইল যে, তন্ত্রশাস্ত কামশাস্ত্রের রূপান্তর 
হইয়! দাড়াইল। 
ফলে, তান্ত্রিকধর্ম আধুনিক যুগে দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতসমাজে বিশেষ ভাবে 
উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হইয়া আসিতেছে । তন্ত্রশান্্ ও তান্ত্রিক আচারের ধিলোপ 
অনেক চিস্তাশীল মনীধীও বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে করেন। তন্ত্র ছন্মবেশী কামশান্, 
দুর্নীতি প্রচারের জন্যই এই শাস্ধ প্রচারিত হইয়াছিল-_ এইরূপ নানা কথা তন্ 
সম্বন্ধে অবাধে প্রচার করা হইয়াছে । তাই, বর্তমান কালে এঁতিহাসিক 
অনুসন্ধিৎসা জাগরণের ফলে ভারতের প্রাচীন সর্ববিধ সাহিত্যের পুঙ্থানপু্ধ 
আলোচন] হইলেও তন্ত্রসাহিত্যের অনুশীলন নিরতিশয় মন্দীভূত। 
একদেশদর্শা না হইয়া এবং পূর্ব হইতেই কোনো বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ না 


তস্ত্বের আদর্শ ১৫ 


করিয়া ধের্ধসহকারে সমগ্র তনত্শাস্ত্রের তাৎপর্য আলোচনা করিলে পূর্বোলিখিত 
[রণার অসঙ্গতি, অন্ততঃ অতিরঞ্চন, শ্বত:ই প্রতিপন্ন হইবে বলিয়া মনে হয়। 
অবশ্য তন্ত্র নামে যাহা-কিছু চলিতেছে এবং তন্ত্রের নামে যে-কোনোরপ আচারই 
অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা সকলই ভালো-_ তন্ত্রের অতিবড় পৃষ্ঠপোষকগণও 
এরূপ কথা বলিবেন না! । তন্ত্র নামে প্রচলিত সমস্ত গ্রস্থেরই প্রামাণিকতা কোনে! 
তান্ত্রিক আচার্ধই শ্বীকার করেন না । অস্ত্রের নাম দিয়া অনেকে নানা সময়ে 
যেসমন্ত কুৎসিত আচরণ করিয়া থাকেন তাহারও কেহ প্রশংসা করেন না। 
প্রামাণিক গ্রন্থের মধ্যেও কালক্রমে অনেক অপ্রামাণিক অংশ প্রবেশলাভ 
করিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পার! যায় না। তাহ। ছাড়! হিন্দুর সর্বপ্রকার 
অনুষ্ঠানের ন্যায় তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেরও অধিকার-ভেদ নির্দিষ্ট আছে। সকল আচার 
সকলের পক্ষে বিহিত নহে। অনঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান কোনে। আচার বিশেষ 
উদ্দেশ্টে সম্প্রদায়-বিশেষের জন্ত বিহিত হইলে তাহারই জন্য সমস্ত শান্বকে 
অসন্গত বলা চলে না। এইসমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি না দিয়া তন্ত্র আলোচনা করিলে 
পদে পদে বিতৃষ্ণা জাগিতে পারে-_ ভালোমন্দের বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়! চিত্ত 
সংশয়াকুল হইয়া উঠিতে পারে। 


তন্ত্রের আদর্শ 


একটু অন্থধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তন্ত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | তস্ত্রোক্ত উপাসনাপদ্ধতি দার্শনিকতার দ্বারা অন্থপ্রাণিত। 
উপাস্ত ও উপাসকের-_ ব্রহ্ম ও জীবের এক্যান্থভূতির সহায়তা কর| এই 
উপাসনাপদ্ধতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য । এই বিশ্বজগৎ ভগবানের অভিব্যক্তিমাত্র 
-_এই জগতের সমস্ত পদার্থ, বিশেষতঃ মানব-শরীর, দৈবী শক্তিতে পরিপূর্ণ 
এইরূপ ধারণা উপাসকের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার জন্যই তাস্ত্রিক উপাসনায় ন্যাস ও 
'অন্তর্ধাগাির বিধান কর! হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। নিরর্থক শব্বসমষ্টি বলিয়া! যে 
তান্ত্রিক মন্ত্গুলিকে অনেকে উপহাস করিয়া থাকেন সেই মন্ত্রগুলিরও দার্শনিক 
ব্যাখ্যা তাস্ত্রিকসমাজে প্রচলিত আছে। সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, 


১৬ তস্ত্রকথ! 


শবরাশিকে তান্ত্রিকগণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া! থাকেন। শব্ই দেবতার স্বরূপ 
শবই ব্রহ্ষ__ এই তাহাদের মত। বস্ততঃ তান্ত্রিক উপাসনার প্রতি অঙ্গেই এইর 
দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তান্ত্রিক দর্শনও একটি স্বতন্ত্র দার্শনি 
সম্প্রদায় । সাংখ্যাদি দর্শনে যেরূপ কতকগুলি তত্ব আছে, তান্ত্রিক দর্শনে 
সেইরূপ বিবিধ তত্বের আলোচনা আছে। বেদাস্তাি দর্শনের সহিত ইহার 
সম্পর্কও বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে । মনে হয়, বেদান্তের সহিতই ইহার 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; বেদাস্তের অছৈতবাদ তন্ত্রে প্রতি পদে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত 
হইয়াছে। 

শৈব শান্ত ও বৈষ্ণব আচার্ধগণ নিজ নিজ ধর্মমত অবলঘনে বেদাস্তদর্শনের 
ব্যাখ্যা করিযাছেন। শাক্তগ্রস্থানহ্ুসারে শক্তি ছৈতাসিদ্ধান্তহস্ত্রী। নীলক দেবী- 
ভাগবতের টাকায় দেবীকে সর্ববেদাস্ততাৎ্পর্ধভূমি বলিয়াছেন। তাহার মে 
মায়োপহিত তুরীয় ব্রক্মই শাক্তের উপান্ত। চলতি কথায়ও তারাকে সচরাচর 
্হ্মময়ী বলা হইয়া থাকে । 

অবশ্ত কেহ কেহ আবার তন্ত্রকে বেদাস্তবিরোধী প্রতিপন্ন করার চেষ্ট 
করিয়াছেন। বেদান্তের দুইটি অধিকরণে (২২1৭৮) তন্ত্রমত খণ্ডন করা হইয়াছে 
বলিয়! ব্যাখ্যাকারগণ মনে করেন। তবে শৈব ব্যাখ্যাকারগণের মতে কোনো 
কোনো শৈব সম্প্রদায় ও পাঞ্চরাত্র মতের খণ্ডন ইহাদের উদ্দেশ্য । আবার বৈষ্ণব 
ব্যাখ্যাকরগণের মতে ইহাদের দ্বারা শৈব ও শাক্তমত খণ্ডিত হইয়াছে। ইহ্‌ 
ছাড়া মৃগেন্দ্তস্ত্রে ২1১০) বেদাস্তমত খণ্ডন কর! হইয়াছে। দ্াক্ষিণাত্যের 
সিদ্ধান্ততন্ত্ও বেদাস্তবিরোধী, তাহাতে অধবৈতবেদাস্তের প্রতিকূল সমালোচনা 
দেখিতে পাওয়। ষায়। 

কোনো কোনো অংশে তন্ত্রের সহিত সাংখ্যমতের সাদৃশ্ও লক্ষণীয় । শৈব তত্ 
ও চতুঃষট্িতন্ত্র সাংখ্যমতাবলম্বী বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে। বৈদাস্তিক শঙ্করাচার্- 
রচিত বলিয়া! প্রসিদ্ধ সৌন্দর্ধলহরীর টাকায় লক্মীধর তন্ত্রের একপঞ্চাশৎ বা 
যট্ত্রিংশৎ তত্বের সহিত সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্বের অভিন্নত1 প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। 


তন্ত্রের আদর্শ ১৭ 


তন্ত্রের ষে একটা সুনির্দিষ্ট দার্শনিক ভিত্তি ছিল উপরের আলোচনা হইতে 
তাহার আভাস পাওয়া যায়। নীলকণ শৈব শাক্ত সৌর গাণেশ বৈষ্ণব এই পাঁচ 
প্রধান তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প।চটি স্বতন্ত্র দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন । মাধবা চার্ধ 
তাহার সর্ধদর্শন-সংগ্রহে নকুলীশ পাশুপত, রসেশ্বর প্রভৃতি কয়েকটি তান্ত্রিক 
সম্প্রদায়ের দর্শনের বিবরণ দিয়াছেন। 

নানারূপ দার্শনিক তখ ও মহনীয় আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের রুচি- 
বিগহিত কতকগুলি এপ আচার তন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলি আপাত- 
দৃষ্টিতে সর্বসম্মত নীতিমার্গের পরিপন্থী বলিয়া! মনে হওয়া মোটেই আশ্চর্যের বিষয় 
নয়। ফলে যে-শাস্ে মধ মংস মৈথুন প্রভৃতি পঞ্চ “ম'কারের উপভোগের ব্যবস্থ। 
দেখিতে পাওয়। যায়, যে-শাস্ছে মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি পরের অনিষ্ট- 
সাধক ফট্কর্মের বিধান রহিয়াছে, সে শাস্বের প্রতি সাধারণের একট। অবজ্ঞার 
ভাব উৎপন্ন হওয়া আদৌ বিচিত্র নহে। তবে এরূপ অবজ্ঞা পোষণ করার পূর্বে 
এই বিষয়ে শাস্বীয় ব্যবস্থাগুলি ধীরভাবে পরধালোচনা কর! দরকার। এইব্প 
আলোচন! করিলে দেখা যায় যে, এইসমস্ত আচারের যতই দৌষ থাকুক-ন কেন, 
এ-সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে যেসকল বিধি-ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা দুর্নীতির পরিপোষক 
নহে, জনসাধারণকে অনৎপথে পরিচালিত করাও তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। 
পক্ষান্তরে, এইগুলির মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের চেষ্ট। করা ছিল 
শাস্্কারদিগের প্রধান লক্ষ্য । অবশ্য এই জাতীয় আচারের মধ্য দিয়! সাধনার পথে 
একটুও অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর কি না, পে বিষয়ে মনে ম্বতই সংশয় জাগরিত 
হয়। অথচ, ঈরৃশ আচার কেবল তত্ত্রশান্ত্েই ষে বিহিত তাহা নহে। বিভিন্ন 
দেশে আদিম ধর্মপম্প্রনায়ের মধ্যে এরূপ বা ইতোহধিক ন্তন্কারজনক আচারের 
প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দেশের কথা জানি না, তবে তন্ত্রের এই 
জুগ্ডপ্মিত আচারের অন্ুবর্তা প্রকৃত সাধকও একান্ত দুর্লভ নহেন। বামাক্ষেপ! 
সর্বানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষের মহত্ব সম্বন্ধে কেহ সন্দিহান নহেন, অথচ তাহার! 
এইসমন্ত আচারের মধ্যে অন্ততঃ কোনো কোনোটির অনুসরণ করিতেন। শক্তির 
(উপামক যাহারা, তাহারা ভোগের মধ্য দিয়াই মোক্ষের পথে অগ্রসর হইয়া 


ঠা তন্ত্রকথা 


থাকেন-- একথাও তন্ত্রশান্ত্ে স্পষ্টতই পাওয়া যায় (উমাপদাভ্তোজযুগার্চনে তু 
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব)। তাই বলা হইয়াছে, “ধৈরেব পতনং দ্রব্যরূক্ি- 
্তৈরেব সাধনৈঃ” অর্থাৎ যেসমস্ত পদার্থ সাধারণতঃ মানুষের অধঃপতন আনয়ন করে, 
তন্ত্রশাস্তরের মতে তাহারাই (স্থলবিশেষে) মুক্তি প্রদান করে। অতএব, তন্ত্রের এই 
পথের রহস্য যোগীদিগেরও অগম্য (কৌলোমার্গঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ)। 

ভোগবহুল এইসমন্ত তান্ত্রিক আচারের অবশ্থস্তাবী পরিণতি উচ্ছংত্খলতায় 
এবং ব্াসনে-_তান্ত্রিক আচার্গণ একথ| বিশেষভাবেই বুঝিতেন। তাই এ 
পরিণতি যাহাতে উপস্থিত না হয় এজন্য তাহারা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন 
করিয়াছিলন। অসংযম বা! উচ্ছঙ্খলতা প্রবেশলাভ করিলে এই আচারগুলি 
সাধককে উন্নতির দিকে না! লইয়া অবনতির পথে নামাইয়! দেয় এ-কথা তাহারা 
স্পষ্ট উল্লেখ করিতে অণুমাত্র ক্রটি করেন নাই । অর্থলোভে, কামনাবশত: অথবা 
স্থখলোভে যেসকল লোক এইসমস্ত আচরণে যোগদান করেন তাহাদিগকে 
রৌরব নরকে গমন করিতে হয়।১২ শুদ্ধমাত্র ভোগলিপ্লায় যিনি মদ্যপান করিবেন 
তাহার জন্ত কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। উত্তপ্ত মছ্যের দ্বারা 
যদি তাহার মুখ দ্ধ করিয়া দেওয়া হয় তবেই তিনি শুদ্ধ হইবেন, অন্যথা নহে।১৩ 
ভাগবতপুরাণকার বলিয়াছেন-_মগ্যাদি-ব্যবহারের প্রবৃত্তি লোকের মধ্যে হ্বতই 
বর্তমান। ধর্মলাভের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে এইসমস্ত দ্রব্যের ব্যবহারের 
বিধান করিয়। শাস্্কারেরা সেই উচ্ছংঙ্খল প্রবৃত্তিকে কতকট! নিয়মিত করিবার 
চেষ্ট। করিয়াছিলেন।১৪ 


১২ অর্থাদ্‌ বা কামতে। বাপি সৌধ্যাদপি চ যে। নরঃ। 
লিঙ্গ যোনিরতে। মন্ত্রী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ।--তন্ত্সার, কুলাচার-প্রকরণ 
এই প্রসঙ্গে গন্ধরবতস্ত্রের ৩৭শ পটলের উক্তিগুলিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 
১৩ নুরাপানে কামকুতে হলভ্তীং তাং বিনিক্ষিপেত। 
মুখে তয়! বিনির্দ্ষে ততঃ শুদ্ধিমবাপর,যাং ।-__কুলারব, ২১২৯ 
১৪ লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেব! নিত্যান্ত জন্তোর্ন হি তত্র চোদন।। 
ব্যবস্থিতিত্তেযু বিবাহবজন্রাগ্রহ্রোস্থ নিবৃত্তিরিষ্টা ॥--ভাগবতপুরাপ, ১১৫১১ 


তন্ত্রের আদর্শ ১৯ 


কিন্তু একথাও স্থির যে, যে-উদ্বেশ্টেই ভোগমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করা হউক 
7 কেন, ভোগলালসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেই থাকে এবং ইহা মানুষকে সমস্ত 
টচ্চ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট করে। তাই তান্ত্রিক আচার্ধগণ সাধারণ সাধকের জন্য এই 
ভাগমার্গের বিধান করেন নাই, চরম সাধকের জন্যই এই চরম মার্গের বিধান। 
বাধ হয় চরম সাধক লোভমোহাদি রিপুর হস্ত হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে 
শারেন তাহারই পরীক্ষার জন্য, সর্বপ্রকার বিকারের মধ্যেও যিনি অবিরুত তিনিই 
প্রকৃত সাধক, প্ররুত বীর-_ এই সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য এইরূপ বীভৎস 
[াধনপ্রণালীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। যিনি এই সাধনপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ 
ইরিতে সাহস করিতেন, তাহাকে বলা হইত বীর; কারণ, অনন্যসাধারণ শক্তির 
সধিকারী না হইলে কেহ এ-পথের পথিক হইতে পারে না। যে মছ্য 
দবতাগণেরও মন্ততা আনয়ন করে সেই মগ্য যাহাকে বিকৃত করে না সেই 
প্রকৃত তান্ত্রিক ।৯৫ এ-পথে যে প্রতি পদে বিপদ ও পতনের সম্ভাবনা, সুতরাং 
াধারাণর পক্ষে এপথ অবলম্বন করা যে শ্রেযস্কর নহে সেদিকে তান্ত্রিক 
মাচার্ধগণ বিশেষ করিয়া! সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে কুস্তিত হন নাই। 
প্রকৃত অধিকারী ছাড়া-_ কুলমার্গের অন্বর্তাগণ ব্যতীত আর কেহই এ পথ 
সবলম্বন করিবেন নাঁ_ ইহাই হইল সাধারণ নির্দেশে। উপযুক্ত গুরুর নিকট 
ইতে এই সাধনপদ্ধতির গুঢ় রহস্য ও ক্রম না জানিয়! ষে-ব্যক্তি নিজে নিজেই 
হার সাহায্যে সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে কৃতকার্ধতা লাভ করিতে 
তা পারেই না, পক্ষান্তরে শুধু হাতে সাঁতার দিয়া অপার সমূত্র পার হইতে 
গলে যেরপ উপহাসাম্পদ হইতে হয় সেইরূপ হাস্তাম্পদ হইয়া থাকে ।১৬ 
ড্াধারার উপর দিয়! গমন করা, বাঘের গল। জড়াইয়! ধরা, সাপ ধরিয়া রাখ! 





১৫ অহে! গীতং হুরাপ্রব্যং মোহয়েজিদশানপি। 

তত্মস্তং কৌলিকঃ পীত্বা বিকারং নাপুয়াত যঃ। 

মন্ধ্যানৈকপরে। ভূয়াৎ স ভক্তঃ স চ কৌলিকঃ।--পরানম্দমমত (বরোদা) পৃ ১৬ 
১৬ কুলধর্মমজানন্‌ যঃ সংসারান্মোক্ষমিচ্ছতি ৷ 

পারাবারমপারং সঃ পাণিত্যাং তর্তু মিচ্ছতি ।--কুলার্ণৰ ২1৪৭ 


হও তন্ত্রকথ। 


প্রভৃতি সমস্ত দুক্ধর কার্য অপেক্ষা দুফর-_ একরূপ অপাধ্য-_ এই সাধনপথ 1১ 
স্থতরাং সাধারণের পক্ষে এ-পথ অবলম্বন কর! আদৌ বিধেয় নহে। শাস্ধে' 
এইসকল স্পষ্ট উক্তি অনুধাবন করিলে কাহারও মনে কি এরূপ সন্দেহ 
জাগিতে পারে যে, সাধারণকে অসৎ পথে প্ররোচিত করিবার জন্যই তন্্রশান্্ের 
উৎপত্তি? 

তার পর, তস্ত্রের এইসমস্ত আপত্তিজনক আচার সকল সম্প্রদায়ের জন্য বিহিত 
নহে এবং কোনো কোনো সম্প্রদায় এইসমস্ত আচারের রূপক ও আধ্যাত্মিব 
অর্থ কল্পনা করিয়া ইহাদের বিরুদ্ধে সকল আপত্তির মূল উচ্ছেদ করিবার চেষ্ট 
করিয়াছেন। পুরশ্চ্যার্ণবাদি গ্রন্থের মতে এইসমস্ত আচার ব্রাহ্মণের পক্ষে 
নিষিদ্ধ। ব্রাহ্গণার্দি উচ্চবর্ণের স্বাভাবিক নৈতিক উতকর্ষই বোধ হয় এইরূগ 
নিষেধের নিদান। বিভিন্ন নিম্নজাতির নৈতিক উচ্ছ.জ্খলতাকে নিয়ন্ত্রিত করিবা; 
উদ্দেশ্তে তাহাদের জন্যই বোধ হয় মূলতঃ এইসব আচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল 
নানা দেবতার মধ্যে তারার উপাসনায় এই জাতীয় আচার বা বামাচা; 
অবশ্ঠপালনীয়__- এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু নিজ গাত্রের রুধির দান প্রভৃঘি 
কার্ধ আবার এই উপাসনায়ও এবং ব্রাঙ্ষণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ৫ 
শাক্তদিগের মধো এইসকল আচারের একচ্ছত্র আধিপত্য, তাহাদেরও সকল 
সম্প্রদায় ইহাদ্িগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। কাপালিক, ক্ষপণক, দিগন্র 
প্রভৃতি কৌল সম্প্রদ্ধায়ের আচার তাস্ত্রিকাচার্য লক্ষ্মীধর তাহার আনন্দলহরীর টীকায় 
বিশেষভাবে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি সময়াচারের অন্গুবর্তী। সময়মতে এবং 
পূর্বকৌল-মতে আস্তরযাগ বা মানসপৃজারই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
কোনোরূপ ন্তন্কারজনক আচার তাহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই । অনেক স্থলে 
এইসমস্ত আচারের রূপক অর্থ তাহার! গ্রহণ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। 
সময়মতে তান্ত্রিক পুজার বাহিক অনুষ্ঠান একেবারেই আদৃত হয় নাই। 
লক্দ্রীধর বলিয়াছেন__ সময়মতে মন্ত্রের পুরশ্চরণ নাই, জপ নাই, বাহ হোম 


2 আপ সপ 


১৭ কৃপাণধারাগমনাদ্‌ ব্যাত্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ। 
ভূজঙ্গধারণা ন্ল,নমশকাং কুলবর্তনম্‌ 1--কুলার্ণব ২ 


তস্ত্রের আদর্শ ২১ 


1ই, বাহ্‌ পুজা নাই ; এই মতে হৃৎকমল-মধ্যেই সমস্ত পূজার অনুষ্ঠান করিতে 
ইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, মানস ধ্যানই এই পুজার প্রধান অঙ্গ, 
বং ইহা যে অতি উচ্চ অঙ্গের উপাসন। ও সকল উপাসনার আদর্শভৃত তাহা 
বর্বাদিসম্মত। তন্ত্রের অনতিপরিচিত পরানন্দমমতাবলশ্বিগণের সাধনপদ্ধতির 
ধ্যেও অনেক উচ্চন্তরেব বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তান্ত্রিক উপাসনা হইলেও 
হাতে হিংসা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

তান্ত্রিক আচারের ষে আধ্যাত্মিক অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে তাহাও উল্লিখিত 
তুষ্ট সাধনপদ্ধতির অন্ুকূল। মংস্ত মাংস প্রভৃতি পঞ্চ “ম'কারেরই এইরূপ 
ধ্যাত্মিক অর্থ করা হইয়াছে । নিবিকার, নিরঞ্জন যে পরম ব্রহ্ম তাহার 
শানন্দময় জ্ঞানকেই মগ বলে।১* যে কর্ম দ্বার! সম্পূর্ভাবে আত্মসমর্পন 
রা] হয় তাহারই নাম মাংস।১* কুলকুগুলিনী শক্তির সহিত শিবের কাল্পনিক 
ংযোগই মৈথুন ।২ 

কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ যাহাই হউক-না কেন, অনেকেই সেই নির্দেশ অনুসারে 
ার্ধ করিতেন ন1 ব| করিতে পারিতেন ন|। তান্ত্রিক আচারের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে 
1 এই অনুষ্ঠানের নামে অনেকে উচ্ছঙ্খল জীবনযাপন করিতেন-_ মগ্য-মাংসাদির 
যথা বহুল ব্যবহারে লিপ্ত হইতেন এবং জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করিয়া 
রক্তির ভাজন হইতেন। সাধারণ লোকে ভাবিত-_ মগ্যার্দিসেবন তান্ত্রিক 
পাসনার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। এক দল অসাধু চরিত্রের লোক এইরূপ 
তবাদ যে প্রচার করে নাই তাহাও বল। যায় না। প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের 
ধ্যে এই জাতীয় কথা প্রক্ষিপ্ত করা অথব! এইসব মতবাদ তন্ত্রাকারে রচিত 


১৮ যহছুক্তং পরমং ব্রঙ্গ নিবিকারং নিরঞ্জনম্‌। 

তশ্মিন্‌ প্রমদনং জ্ঞানং তত্মগ্ং পরিকীতিতম্‌ ॥__বিজয়তন্ত 
১৯ মাং সনোতি হি ষৎ কর্ম তন্মাংসং পরিকীতিতম্‌। 

ন চকায়প্রতীকস্ত যোগিভির্মাংসমুচ্যতে ॥--বিজয়তন্ত্ 
২৭ কুলকুগুলিনীশক্তির্দেহিনাং দেহধারিণী। 

তয়! শিবন্ত সংযোগে! মৈথুনং পরিকীর্ডিতম্‌ ॥-_বিজয়তন্ 


২২ তন্ত্রকথা 


গ্রন্থের মধ্য দিয়! প্রচার করা খুবই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় এবং অনেবে 
এরূপ করিতেন বলিয়াও আশঙ্কা হয়। বস্ততঃ, কোনো কোনো প্রাচীন গ্রন্ে 
এ-জাতীয় ব্যাপারের উল্লেখও যে না-পাওয়! যায় এমন নহে। কুলার্ণবে 
বলা হইয়াছে-_ সম্প্রদায়বজিত ও গুরূপদেশরহিত অনেকে নিজবুদ্ধি অনুসারে 
কৌলধর্মের কল্পনা করিয়া থাকেন।২১ পূর্বেই বল! হইয়াছে, যামুনাচার্ প্রভৃতি; 
মতে অর্বাচীনকালে তত্ত্রের নামে তন্ত্রবিরোধী বস্তসমূহ প্রচারিত হইয়াছে 
এইসব কারণেই বোধ হয় তন্ত্রে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্বের লঙ্গেলঙ্গে অতি 
নীচ ও কুৎসিত বিষযবসমূহের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাই, লক্ষমীধর 
ভাস্করাচার্ধ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিকাচার্যগণকতক একবাক্যে নিন্দিত এইসমন্ত 
বিষয়ের জন্য সমস্ত তন্ত্রশান্্রকে দোষী সাব্যস্ত না করিয়া তন্ত্রের প্রকৃত রহম 
উদঘাটনের নিমিত্ত তন্ত্রসাহিত্যের বহুল প্রচার ও স্ুনিয়ন্ত্রিতি সহানুভূতিপু 
সমালোচনা হওয়া দরকার। এই সমালোচনার ফলে প্রতি গ্রন্থের প্রকৃত স্বর 
ও সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে ইহার আপেক্ষিক অবস্থান নির্ণাত হইবে-_ স্তরে 
নিগুঢ তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু তন্ত্রসাহিত্য অতি বিশাল_ 
ব্যাপকভাবে সঙজ্বদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত এ-কার্ধ সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই 
আশার বিষয়, কোনো কোনো! ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-বিশেষের দৃষ্টি এদিকে আক 
হইয়াছে এবং অপাংক্তেয় তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনার হুত্রপাত হইয়াছে। 


তন্ত্র ও বাঙালী 


অনেকের ধারণা__ বাংলাদেশেই তন্ত্রের উৎপত্তি, এই দেশেই এই শাস্ে। 
আচার পরিপুষ্টি লাভ করিয়া! অনেক ক্ষেত্রে বীভৎস ভাবের স্থষ্টি করিয়াছিল 
এইরূপ ধারণা দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও সুপ্রতিষ্ঠিত । একটু অনুসন্ধান 
করিলেই দেখা যাইবে, এই ধারণা সত্য নহে। তাম্ত্রিক ধর্ম এমনবি 
ইহার বিকৃত ও বীভৎস আচার অনুষ্ঠান_যে কেবল বাংলা-দেশের চতুঃসীমার 


২১ বহবঃ কৌলিকং ধর্মং মিথ্যাজ্ঞানবিডর্বকাঃ। 
বুধ! কল্যস্তীথং পারুপর্যবিবঞিতাঃ।-_কুলার্ণব ২1১১৬ 


তন্ত্র ও বাঙালী ২৩ 


ধ্যেই আবদ্ধ নহে, ভারতের সর্বত্রই যে ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকাল 
ইতে বাংলাদেশের ন্যায়ই প্রচলিত আছে তাহ দেখাইবার জন্য কষ্টকল্পনা 
| অন্থমানের আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই, প্রত্যক্ষ ও দৃঢ প্রমাণের 
হায্যেই ইহা প্রতিপাদিত হইতে পারে। 

ভারতের সর্বত্র দীর্ঘকাল যাবৎ তন্্শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ আলোচিত হইয়া 
1সিতেছে, বিভিন্ স্থানে প্রাপ্ত অজন্র পুথি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
পর্যস্ত নানা প্রদেশের ষে সমস্ত পুথির বিবরণ. প্রকাশিত হইযাছে সেগুলি 
লোচনা করিলে দেখিতে পাওয়! যায় কোনো প্রদেশেই তত্ত্ব আগম বা মন্ত্র 
স্বের পুথির সংখ্যা নিতাস্ত কম নহে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে আরম্ত 
রিয়া! তাঞ্জোর পর্ধস্ত যেসমন্ত স্থানের (উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, 
যোধ্যা, কাশী, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, বাংলা প্রভৃতি) 
থির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে সর্বত্রই স্থানীয় বা স্থানান্তরের অক্ষরে লিখিত 
চীন অপ্রাচীন বহু তন্ত্রের পুথি পাওয়া যায়। এইসকল পুথি নাগরী বাংলা 
ড়িয়া শারদ] নেওয়ারী গ্রন্থ প্রভৃতি ভারতের বিচ্টিন্ন প্রদেশের লিপিতে লিখিত । 
তর-ভারতের নান! স্থান হইতে এশিয়াটিক সোসাইটিতে যে সহম্রাধিক 
্ত্বরে পুথি সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে দাক্ষিণাত্যের গ্রন্থাক্ষর ব্যতীত 
্য সমস্ত অক্ষরের পুথি পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির অক্ষর 
শ প্রাচীন এবং অপরগুলির অর্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কয়েকখানি অতি 
চীন পুথিও এই পুথি-সংগ্রহের মধ্যে বর্তমান আছে। 

এই পুথিগুলিই বাংলার বাহিরে তন্ত্রর্চার একমাত্র প্রমাণ নহে। বাংলার 
হিরে যুগে যুগে নানা তান্ত্রিক নিবন্ধ-গরস্থ রচিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে 
তকগুলি সারা ভারতে পরিচিত ও আদৃত। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় “তান্ত্রিক 
[চার্ধ ও সাধক? অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। 

এইসকল গ্রন্থ ও বিশেষ করিয়া নানা তান্ত্রিক কৃত্যের ছোট ছোট পদ্ধতির 
থ হইতে বিভিন্ন প্রদেশের আচারের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য প্রকটিত হয়। 
ংলার তান্ত্রিক সমাজে বা তর্ত্র-গ্রন্থে যেলমন্ত অনুষ্ঠান ও দেবতার উপাসনার 


২৪ তস্ত্রকথা 


প্রচলন বা উল্লেখ আছে তাহার অনেক বেশি অনুষ্ঠান ও বেশি দেবতার নিয়া! 
উপাসনার উল্লেখ বাংলার বাহিরের গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাংলায় কেবল কাঃ 
তারা ষোড়শী দুর্গা শিব কৃষ্ণ প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র দেবতার উপাসক দেখি 
পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে বাংলার বাহিরে পুরুষ ও স্ত্রী দেবতার বহু বিি 
রূপের উপাসকের উল্লেখ আছে। কোনে! বিশেষ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত দেবত 
বিশেষের সাময়িক পুজা অবশ্ত বাংলাদেশেও অপ্রচলিত নহে। ত্‌ 
বগলামুখী চণ্ডিক! গায়ত্রী রাজ্জী কুব্িকা লারিক! বটুকভৈরব গণেশ পরমহং 
প্রভৃতি দেবতার নিয়মিত উপাসনার বিধান--এইসকল দেবতার মন্ত্রে দীক্ষি 
হইয়া ইষ্টদেবতারপে ইহার্দিগকে পুজা করিবার প্রথা বাংলাদেশে নাই, বাংলা 
বাহিরে আছে। তবে বাংলার বাহিরে মুতিপৃজ্ধা অপেক্ষা দেবতার যন্ত্র নাম 
তান্ত্রিক প্রতীকের পুজাই বেশি প্রচলিত। অনেকের ঘরেই শক্তি বা অ 
দেবতার যন্ত্র সাদরে রক্ষিত ও পুজিত হইয়া থাকে। বামাচারের বীভৎ 
অনুষ্ঠান এবং মারণ বশীকরণ প্রভৃতি আপাততঃ দ্বণ্য কৃত্য সম্বন্ধেও বাংল 
বাহিরে বিভিন্ন সময়ে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। 

বাংলায়, শুধু বাংলায় কেন, নেপাল ও কাশ্মীর ছাড়া সার! উত্তর-ভার 
প্রচলিত তন্ত্রমাহিত্য বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে । ইহাতে নানা দেবতার পুজা 
আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাস্ত্রিক দর্শনে 
গুরুত্বপূর্ণ গভীর রহস্তের আলোচনা এ অঞ্চলে তেমন আদর পাইয়াছে বলি 
মনে হয় না। দক্ষিণ-ভ।রত ও কাশ্মীরে প্রচলিত প্রাচীন ও অর্বাচীন অনত্গর 
আলোচনা করিলে তন্ত্রের সাধনার যে মহনীয় ভাবের আভান পাওয়া যায় অন্ত 
প্রচলিত তন্ত্রসাহিত্যে তাহ ছুর্লভ। 

ইশবশাক্ত প্রধান বাংলাদেশে শৈবশাক্ত তন্ত্রেরই প্রাধান্ত দেখিতে পাও 
যায়। ইহা হইতে অনেকে ধারণ! করিয়াছেন যে, শক্তির উপাসনাই তত্থে 
একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এই বাংলাদেশেই বৈষণব-তস্ত্রেরও অভাব নাই 
বাংলার বাহিরে সূর্য গণেশ গ্রভূতি দেবতার তাম্ত্রিক উপাসক আছেন এবং সে 
উপাসনার বর্ণনা পূর্ণ গ্রন্থও পাওয়] যায়। 


তন্ত্র ও বাঙালী ২৫ 


বাংলাদেশের তন্ত্রগুলি বাংলার বাহিরে তেমন পরিচিত নয় । বস্তুতঃ এক 
দেশের গ্রচলিত তান্ত্রিক সাহিত্য প্রায়শ:ই অপর প্রদেশে প্রচলিত বা পরিচিত 
[॥ বামকেশ্বর তন্ত্র প্রপঞ্চসার বা শারদাতিলকের মত কয়েকখানি গ্রন্থের 
বত্রিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় বটে, তবে অধিকাংশ গ্রন্থেরই প্রচার ও 
চলন প্রদ্দেশবিশেষে সীমাবদ্ধ। সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলার কয়েকখানি 
প্রাচীন গ্রন্থও বাংলার বাহিরে অবঙ্গীয় অক্ষরে লিখিত আকারে পাওয়া যায়। 
হাদের মধ্যে বাঙালীর বিশেষ আদরের তন্ত্রসারের নাম উল্লেখযোগ্য । নেপালের 
[ওয়ারী অক্ষরে লিখিত ইহার ছুই খানি পুথি এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে 
ছে। ইহা ছাড়া, নাগরী অক্ষরে লিখিত ইহার অংশবিশেষের খণ্ডিত পুঁথিও 
[াসাইটিতে আছে। নাগরাক্ষরে লিখিত তন্ত্রমারের একখানি পুথি তাঞ্জোরের 
[সাদ লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রসার ব্যতীত অন্ঠান্ত কয়েকখানি 
স্থেরও এইরূপ পুথি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ফুনাথ চক্রবর্তীর মন্ত্রত্বাকর, 
এানন্দের শাক্তক্রম ও কুষ্ণবি্ভাবাগীশের তন্ত্রত্বের নাগরাক্ষরে লিখিত পুথি ও 
াঁনন্দের তত্বানন্দতরঙ্গিণীর ওড়িয়া অক্ষরে লিখিত পুথি এশিয়াটিক সোসাইটিতে 
ছে । কাশীনাথ তর্কালঙ্কার কৃত শ্থামাসপর্যাবিধি নামক অপেক্ষাকৃত 
ীধুনিক একখানি গ্রন্থের পুথি মান্রাজের ওরিয়েপ্টল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত 
ট্য়াছে। এশিয়াটিক সোসাইটাতেও নাগরীতে লিখিত এই গ্রন্থের একখানি 
ঘি আছে। এইসকল পুথি বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর গ্রন্থের আদরের প্রত্যক্ষ 
মাণ। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, তন্ত্রসাহিত্যের গৌরবস্বরূপ অভিনব গুপ্ত, ভাম্কররায় 
'ভূতি মনীষি কর্তৃক লিখিত গ্রন্থের কোনো! পুথি বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। 
রস্তরামকন্পসুত্র ও প্রপঞ্চসারের পুথিও বাংলাদেশে বিরল। 

বাংলাদেশে যেসমত্ত তান্ত্রিক গ্রন্থ প্রচলিত বা বিশেষ পরিচিত প্রায় 
র্রশতাবী পূর্বে সেগুলি বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। এই কার্থে 
সিকলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিবিধমূলতন্ত্র ও 
বিধতন্ত্রংগ্রহ নাম দিয়া তিনি বাংলাদেশের অনেকগুলি তন্ত্র প্রকাশ 
রিয়া ছিলেন। তাহার অরুণোদয় নামক মাসিক পত্রেও এইরূপ অনেক গ্রস্থ 


২৬ তন্ত্রকথ! 


প্রচারিত হইয়াছিল। প্রসন্নকুমার শাস্ধী মহাশয়ও বাংলার কতকগুলি মৃল্যবা 
তান্ত্রিক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'স্থলভতন্ত্গ্রকাশ নাম দিয়াও এ 
কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙালীর তন্ত্রসাহিত্য সংরক্ষণ ্ 
উপরিনির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট তন্ত্রসাহিত্যান্থরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই খ৷ 
অপরিশোধ্য । তবে ইহাদের প্রকাশিত গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় অবাঙালী 
নিকট ইহা! পরিচিত ও আদৃত হইবার অবকাশ পায় নাই। 

ংলার যেসমস্ত অন্ত্গ্রন্থ এ প্স্ত প্রকাশিত হইয়াছে তদতিরিক্ত অন্যাঃ 
অনেক গ্রন্থের পুথি এখনও নানাস্থানে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, প্রকাশিৎ 
গ্রন্থগুলিরও বিশ্লেষণ ও বিচারপূর্ণ আলোচন এখনও হয় নাই। সে আলোচন 
না হইলে তন্রসাহিত্যের প্রকৃত স্বরূপ ও মূল্য নির্ণয় করা যাইবে না। 


তন্ত্রশাখ। ও তন্ত্রসাহিত্য 


উপাস্য দেবতা ও উপাসনার পদ্ধতির বিভেদ অনুসারে তান্ত্রিক উপাসকগ 
বিভিন্ন শাখা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকেন। শিব শক্তি বিষ সুর্য 
গণেশের উপাসকগণ যথাক্রমে শৈব শান্ত বৈষব সৌর ও গাণেশ বা গাণপত 
সম্প্রদায় নামে পরিচিত। শক্তিসঙ্গমতত্ত্রে (৫1৯২৩) বৈষ্ণব গাণপত্য শৈ' 
্বায়ভূব চান্দ্র পাণ্ুপত চীন জৈন কালমুখ বৈদিক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে 
উল্লেখ করা হইয়াছে । এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যাহিসাবে শৈব শা 
বৈষবগণই প্রধান। কোনো কোনে! সম্প্রদায় তে! একেবারে অপরিচিত 
অনেক স্থলে এক সম্প্রদায় বহু শাখায় বা উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত । ইহাদে' 
বিস্তৃত পরিচয় দুর্লভ । বিভিন্ন শাখার মধ্যে নানা বিষয়ে খুঁটিনাটি পার্থক 
প্রচুর। ফলে কোনো গ্রন্থ বা কোনো! মতের প্রকৃত তাৎপধ অন্গধাবন করিতে 
হইলে তাহা! কোন্‌ শাখার বা কোন্‌ উপশাখার তাহা বিশেষভাবে জান 
দরকার । অথচ এ বিষয়ে এখনও যথোপযুক্ত অলোচন৷ হয় নাই- দীর্ঘকাল পু 
উইলমন, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামকুষ্চ গোপাল ভাগ্ারকর যে আলোচন 
করিয়াছিলেন তাহা মূল্যবান হইলেও পর্যাপ্ত নহে। 


তন্ত্রশাখা ও তন্ত্রসাহিত্য ২৭ 


শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান চারি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের 
1ম সম্পর্কে মতভেদ আছে। বেদাস্তন্থত্রের (২২৩৭) ভামতী টাকার মতে 
হেশ্বরদিগের চাবি শাখা__ শৈব, পাশুপত, কারুণিকসিদ্ধান্তী ও কাপালিক। 
বদাস্তভাঙ্তকার ভাক্করাচার্ধ কারুণিক সিদ্ধাস্তীর স্থলে কাঠক সিদ্ধাস্তী নামের; 
ল্লেখ করিয়াছেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রীনিবাস তাহার বেদাস্তকৌস্তভ 
ন্থে এবং বেদোত্তম তাহার পাঞ্চরাত্রপ্রামাণ্যে ইহার স্থানে কালামুখ নামক 
াখার নাম করিয়াছেন । শবভন্মনান, কপালপাত্রভোজন, লগুড়ধারণ, সুরাকুস্ত- 
পন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সাহায্যে পুরুষার্থ-সিদ্ধি হইয়া থাকে-_- ইহাই এই 
খার অন্ুবর্তাদিগের ধারণা২২ । 

বীরাগম নামক গ্রন্থে২ও সামান্য শৈব, পূর্বশৈব, মিশ্ুশৈব এবং শুদ্ধশৈব এই 
রিটি শৈব শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনে। কোনো! পুরাণে বাম, পাশুপত, 
গুড়, কাপাল, ভেরব, সোম প্রভৃতি শাখার উল্লেখ আছে। এগুলি বেদবাহ্‌ 
লিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের ছুইটির নাম পূর্বোল্লিখিত প্রধান চারি 
[খার মধ্যে আছে-_- অপর শাখাগুলির সহিত পূর্বোস্ত শাখাগুলির কোনো 
ম্পর্ক আছে কি ন| বল! ছুফর। লাগুড়, নাকুল, লাকুল বা লাঙ্গল সম্প্রদায় ও 
কুলীশ পাশুপত অম্প্রদায় অভিন্ন মনে হয়। পাশুপতন্থত্র, গণকারিকা ও 
1ধবাচার্ধের সর্বদর্শনসংগ্রহে ন্কুলীশ পাশুপত সম্প্রদায়ের বিস্তৃত পরিচয় 
[ওয়া যায়। সোম সম্প্রদায় কামাত্মবাদী ও দ্বেতমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়! 
নে হয়। নামসাদৃষ্টে অনুমান হয়, এই সম্প্রদায়ের সহিত অস্ত্রোক্ত চন্ত্জ্ঞান 
বা ও কলাবাদের সম্পর্ক ছিল। কাপাল সম্প্রদ।য়ের সহিত এই সম্পর্কের কথা 
ন্্ীধর তাহার সৌন্দধলহরীর টাকায় উল্লেখ করিয়াছেন। 
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২৮ তম্ত্রকথা। 


অন্তান্য সম্প্রদায়ের মধো কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞ৷ দর্শন ও দাক্ষিণাত্যে, 
সিদ্ধাস্তাগমেব অন্বর্তাঁ সম্প্রদায় এবং বীরশৈব বা লিঙ্গায়ত সম্প্রদায় বিশে 
প্রভাবশালী । কে শিবলিঙ্গ ধারণ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বীবশৈবদিগের একা 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । শৈবসিদ্ধান্ত মতাবলম্বীরা সাত ছয় পাচ চার ব| তিন ত: 
মানিয়। থাকেন। তত্বগুলির নাম শিব পতি পশু শুদ্ধমায়] অশ্ুদ্ধমায়! কর্ম 
আণব। শিব ও পতি, শুদ্ধমায়] ও অশ্ুদ্ধমায়] এবং মায়া, কর্ম ও আণবের ভে 
স্বীকার কর] বা ন। করার উপর তত্বসংখ্য।ব ত্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। কেহ এ 
সমস্ত ভেদ স্বীকার করেন__ কেহ কেহ আদৌ ম্বীকাব করেন না বা কোনে 
কোনোটি স্বীকার করেন। দার্শনিক তত্ববিচারের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মহ 
ভক্তিভাবের প্রাবল্যও অতি প্রাচীনকাল হইতে দেখা যায়। 

শাক্তদের মধ্যে বহুবিধ আচার বা উপাসন। পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায় 
দিব্য, বীর, পণ্ড, বাম, চীন, দক্ষিণ, সময়, কুল প্রভৃতি নাম তনত্গ্রন্থে অহর 
চোখে পড়ে । এক-এক সম্প্রদায়, স্তর বা দেবতার পক্ষে এক-এক শেন 
আচার বিহিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে (পুরশ্চ্ার্ণব--৮৫। 
ব্রাহ্মণের পক্ষে পশুভাব ব্যতীত অন্য ভাব অবলম্বন নিন্দনীয় । তন্ত্রসারের নির্দে 
__ ব্রাহ্মণ বামাচারী হইলেও মছ্য মাংস ব্যবহার করিবেন না__ পঞ্চমকারে 
অবাধ ব্যবহার চতুর্থাশ্রমী বা সন্ন্যাসীর পক্ষেই বিহিত | তারারহস্তে ব. 
হইয়াছে-_ তারার উপাসনায় বামাচার অবশ্ট অরলম্বনীয়, আবার শ্বগা; 
রুধিরদান কালীপুজায় বিহিত এবং তারাপুজায় নিষিদ্ধ | এই স্থগান্ররুধি 
দানও ব্রান্মণাতিরিক্ত বর্ণের পক্ষেই বিহিত-_- সকলের পক্ষে নহে। 

বাম, বীর, চীন ও কুলাচারে মগ্য মাংসাদি ব্যবহার এবং শব-সাধন' 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। দিব্য, দক্ষিণ ও পশ্বাচারে পৃজাদি সাধারণ ভ 
অনুষ্ঠিত হয়। সময়াচারীরা পৃজার কোনো বাহিক অনুষ্ঠান পালন ক্‌ 
না। অন্লপরিচিত পারানন্দ বা পরমানন্দ মতাবলম্বীদের মতে গ্যাস ও ব 
ব্যতীত শ্রুতি স্থতি পুরাণোক্ত কোনো! অনুষ্ঠানই নিষিদ্ধ নহে। তন্ত্রম 
যেখানে ছাগবলি বিহিত হইয়াছে, এই মতে সেখানে পিষ্টকনিমিত ছা 


তম্ত্রশাখা ও তন্ত্রসাহিত্য ২৯ 


লর ব্যবস্থা করা হইয়াছে২৪ | হিংস1 এই মতে নিষিদ্ধ হইলেও রাজার পক্ষে 
হিত। রাজ। পারানন্দ মত অবলম্বন করিলেও যুদ্ধ করিতে পারেন, 
উনীয়কে দণ্ড দিতে পারেন, মুনি-খষিদের তপোবিস্বকারী হিংন্ত্র ব্যান্রাদিকে 
( করিতে পারেন, এমনকি কালীর সম্মুখে বলিও দিতে পারেন। 

অন্তান্ত শাখার মধ্যে গৌড়-শাখা, কেরল-শাখা, দিগম্বর-শাখা ও ক্ষপণক- 
খার নাম উল্লেখযোগ্য । গৌড়-শাখার বৈশিষ্ট্-_ বাম হস্তে পূজন, দক্ষিণ 
স্তে তর্পণ ; আর কেরল শাখার বৈশিষ্ট্য-_ দক্ষিণ হস্তে পূজন, বাম হস্তে তর্পণ 
[রশ্চ্যার্ণব, পৃ ৮৬৭)। সাধারণতঃ জৈন ও বৌদ্ধ সন্গ্যাসীরাই দিগন্বর ও 
পণক নামে গ্রসিদ্ধ। কিন্তু সৌন্দর্ধলহরীর টীকাকার লক্ষমীধরের মতে বামাচারী, 
ক্ষণাচারী, দিগন্বর, ক্ষপণক-_ ইহারা সকলেই কুলাচারীর উপশাখা। 

বিভিন্ন শাখা ও তাহাদের আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন মত দেখিতে 
[ওয়া যায়। লম্্মীধর ও ভাস্কররায় সময় ও কুল শব্দের বিভিন্নরূপ বুৎ্পত্তি 
তাৎপর্য নির্দেশ করিয়াছেন। লক্ষ্মীধরের মতে সময়াচারীরা কোনো! বাহিক 
নুষ্ঠটান করেন না_ তাহাদের জপ নাই, হোম নাই, বাহ্‌ পুজা নাই। ভাস্কর- 
য় কিন্তু এক শ্রেণীর সময়াচারীদের মগ্য ব্যবহারের কথাও বলিয়াছেন (ত্রিপুরা 
হোপনিষদ্‌ ভাত্য-_-১৫)। লক্ষমীধর সময়াচারীর উচ্ছৃসিত প্রশংসা! করিয়াছেন__ 
ক্ষান্তরে শৈবসিদ্ধাস্তপরিভাষার সময়াচারীদের সিদ্ধান্ত শ্রবণের অধিকারও 
কার করা হয় নাই যেহেতু তাহাদের পশুভাব তিরোহিত হয় নাই (পৃ ৫)। 

কেহ কেহ বলেন_স্বকল্লোস্ত আচারই কুলাচার। যে দেবতার পক্ষে 
রূপ আচার নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই দেবতার উপাসনায় সেই আচার যিনি পালন 
রেন তিনিই কৌলিক২«। পঞ্চতত্ব বলিতে গুরুতত্, মন্ত্রতত্ব, দেবতত্ব, বর্ণতত্ব 


২৪. ইয়ানেব বিশেষোন্তি মন্মতে মুনিসত্তমাঃ। 
নন্যাসে। ন চ হিংসাস্তি জঙ্গমন্য জড়হ্য বা ॥ 
হিংসাং কুর্যাত্ব, বিহিতাং জড়ন্তৈব ন চান্যতঃ। 
আলভেত ছাগবরং ঘত্র শ্যাভত্র পৈষ্টকম্‌।-_পরমাননদমত-সংগ্রহ 
( এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি ৬ক, ৭থ) 
২৫ ন্বকল্পোক্ত আচার এব কুলাচারঃ। তহুক্তং নিবাণতস্ত্রে একাদশপটলে 
ধন্মিন দেবে য আচারে। নির্দিষ্টো। মন্তরাধনে তদ।চারবিশিষ্টে। যঃ কৌলিকঃ স প্রকীন্তিতঃ॥ 


৩৩ তন্ত্রকথ। 


এবং ধ্যানতত্ব বুঝায়--পঞ্চমকারই পঞ্চতত্ব নয় (নির্বাণতন্ত্র ১২শ পটল 
ক্থতর।ং বৈষ্বদের মধ্যেও কুলাচার 'এবং বামাচার আছে। লময়াচারও « 
শাক্তদের নয়, শৈব ও বৈষ্বদের মধ্যেও এই নামের আচার বর্তম 
ছিল। 

বৈষ্বদের প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় বি 
উল্লেখযোগ্য । ইহা! ছাড়া, শ্রীবৈষব সম্প্রদায়, মাধবসম্প্রদায় ও তদনুবত্া বলি 
পরিচিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ও প্রচুর প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী । 

্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীদের বা! শুধু ভারতবাশীদের মধ্যেই তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠ 
সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়। বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে এবং দ্বীপময় ভারতেও ইহ 
ব্যাপক প্রচলন ছিল। শ্রীশশিভূষ্ণ দাশগুপ্ের 176702%80620% ৫০ 701 
73%22757৮ এবং শ্রীমোহন্লাল ভগবান্‌ দাস ঝাভেরির 010%৮7%229 6 
(07865001542 ০01 21 01/670505676 (10. 50019] 0:০21116106 ( 
]511. 119.00552,9) নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ ও জৈন তত্ত্রাচার সম্পর্কে অনে 
মূল্যবান্‌ তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে । দ্বীপময় ভারতের তন্ত্ধর্ম সম্পর্কে 
কোনো ব্যাপক আলোচনা এখন পর্যস্ত হয় নাই। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদ 
মহাশয়ের কান্বোজদেশ, চম্পা ও স্বর্ণদ্বীপ বিষয়ক গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে এ সম্প 
কিছু-কিছু খবর দেওয়! হইয়াছে। 

উপরে উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলির দার্শনিক তত্ব ও আচার-অনুষ্ঠানের বিচা 
বিশ্লেষণকে ভিত্তি করিয়া এক বিশাল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার ম্‌ 
আছে উপনিষদ, স্ত্র, মূলতন্ত্র, টাকাটিপ্ননী, নিবন্ধ ও পদ্ধতিগ্রস্থ। মৃলতন্্রগু 
দেবমৃখনিঃস্থত বলিয়! পরিগণিত । কতকগুলি তন্ত্রের বক্তা শিব, শ্রোত্রী পার্বতী 
কতকগুলির বক্তী পার্বতী, শ্রোতা শিব। এইগুলি যথাক্রমে আগম ও নিগ 
নামে প্রসিদ্ধ। যাহ শিবের মুখ হইতে আগত, গিরিজার মুখে গত এ 
বাস্থদেবের অভিমত তাহাই আগম। আর যাহা গিরিজার মুখ হইতে নির্গং 
গিরিশের কর্ণে প্রবিষ্ট এবং বাস্থদেবের অভিমত তাহা নিগম। শিবের বিঘি 
মুখ হইতে নির্গত বিভিন্ন ভন্শ্রণী পূর্বায়ায়, পশ্চিমায়ায়, উত্তরায়ায়, দক্ষিণায়ায় 


তন্ত্রশাখ। ও তন্ত্রসাহিত্য ৩১ 


গায় নামে প্রসিদ্ধ। কতকগুলি তন্ত্র যামল, ডামর ও উড্ডীশ শ্রেণীর 
গঁত। ইহার্দের মধ্যে মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি আভিচারিক অনুষ্ঠানের বিবরণ 
য়া হইয়াছে। 

তান্ত্রিক উপনিষদের সংখ্য] নিতান্ত কম নয়। মাত্রাজের আডায়ার লাইব্রেরি 
তে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তদের প্রায় চল্লিশখানি উপনিষদ্‌ উপনিষদত্রদ্ষযোগীর 
চাসহ প্রকাশিত হইয়াছে । এ প্রতিষ্ঠান কতৃক প্রকাশিত ফোগোপনিষদের 
ধ্য কুড়ি। আর্থার আভেলন তাহার তন্গরস্থমালায় ভাক্কররায়, লক্ষমীধর 

অপ্যয়দীক্ষিতের ব্যাখ্যা সহ কৌলোপনিষদ্‌ ত্রিপুরামহোপনিষদ্‌ প্রভৃতি 
য়কখানি উপনিষদ্‌ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে এইসকল উপনিষদের মধ্যে 
খানি বৈদিক ও প্রাচীন তাহা নির্ণয় কর! ছুঃসাধ্য। 

তন্ত্রাহিত্যে উপলভ্যমান স্ুত্রগ্রস্থের সংখ্যা খুব কম। শাক্তসম্প্রদায়ের 
বিদ্যারত্ুস্ত্র ও পারানন্দহ্ত্র এবং শৈবসম্প্রদায়ের শিবশ্থত্র ও পাশুপতম্ত্র 
কাশিত হইয়াছে। তবে স্থত্র বলিয়াই যে এগুলি অতি প্রাচীন তাহা বলা 
ল ন]। শ্রীবিগ্যারত্বস্থত্রের রচয়িতা হিসাবে গৌড়পাদাচার্ধের নাম উল্লিখিত 
| কাশ্মীর শৈবসম্প্রদায়ের মুখ্য গ্রন্থ শিবস্বত্র স্বয়ং শিবকতৃকি রচিত বলিয়া 
সিদ্ধ হইলেও ইহা। খ্ীস্টীয় অষ্টম বা! নবম শতাবীতে বস্থগুপ্ত কর্তৃক প্রাপ্ত ও 
চারিত হয়। 

মূলতন্ত্রের সঠিক সংখ্যা বা স্বরূপ নির্ধারণ করা দুরূহ । ইহাদের নামের 
কাধিক তালিক1 পাওয়া যায় সত্য, তবে এই তালিকাগুলিকে সম্পূর্ণ বল! চলে 
| এইসব তালিকায় অনুল্লিখিত অনেক গ্রন্থ নিবন্ধ-গ্রস্থাদিতে প্রমাণরূপে 
দ্ধত হইয়াছে । এই জাতীয় অনেক গ্রন্থের পুথিরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 
ক্ষান্তরে তালিকার অন্ততূ্ত অনেক গ্রন্থের কোনে উল্লেখ নিবন্ধ-গ্রন্থে পাওয়া 
য় না-_- তাহার্দের কোনো পুথির সন্ধানও মিলে না। গ্রন্থের প্রকাশিত সংস্করণ 
| প্রাপ্ত পুথিও সকল স্থলে নির্ভরযোগ্য নহে । একই নামের গ্রন্থের বিভিন্ন রূপ 
নেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির হ্ষ্টি করে। দৃষ্টাস্ত হিসাবে উল্লেখ কর যাইতে পারে 
₹, প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একখানি কুলার্ণবের পুথি পাওয়া গিয়াছে। 


৩২ তন্্বকথা 


হইতে পারে, ইহা বিশাল কুলার্ণব গ্রন্থের একটি অংশের পুথি: গুকাএ 
-স্করণ আর-এক অংশের। বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ্*শ বলিম] উল্লিখিত অসং 
স্তব কবচাদির সন্ধান বহুস্থলেই মূলগ্রন্থের প্রকাশিত সংস্করণ ব! পুথিতে পাও 
যায় না। এরূপ অবস্থ।য় অনেক গ্রন্থেরই প্রামাণ্যসম্বন্ধে জোর করিয়| কিছু বং 
চলে না। এইসমস্ত ক্রটিবিচ্যুতি সত্বেও তালিকাগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে- 
এইগুলি হইতে তন্ত্রসাহিত্যের বিশালতা ও ব্যাপকতা। সম্বন্ধে একট! ধারণ জন্মে 
একটি তালিকায় স্থান অনুসারে গ্রন্থগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে 
অশ্বক্রাস্তা, রৎক্রাস্ত1 ও বিষুক্রাস্তা নামক তিনটি স্থানের প্রত্যেক স্থানের গ্রহে 
সংখ্য। চৌষটরি। বারাহীতস্ত্রের তালিকায় কতকগুলি তন্গ্রস্থের পরিমাণ নির্দে 
প্রসঙ্গে ইহাদের বিপুল বিস্তারের আভাস দেওয়া হইয়াছে। 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কিছু কিছু স্বতন্ত্র তালিকাও পাওয়া যায়। বামকে* 
তন্ত্রের (নিত্যাষোড়শিকার্ণব, ১1১৪-২২) তালিকা কৌল সম্প্রদায়ের বলি 
মনে করা হয়। ইহাতে চৌধট্রিখানি তন্ত্রের নাম আছে। ইহার অনেক নাম 
অপরিচিত। পরিচিত নামের মধ্যে রুদ্রযামল, কুলচুড়ামণি প্রভৃতি কয়েব 
নাম উল্লেখযোগ্য । আশ্চর্ষের বিষয়, এই তালিকায় অতিপ্রসিদ্ধ কুলার্ণবের ন 
নাই। তবে চন্দ্রকল! বিদ্যাপ্রতিপাদক যে আটখানি গ্রন্থের নাম পাওয়। য 
তাহাদের মধ্যে ইহার নাম আছে। সময়াচার সম্পকিত গ্রন্থগুলি শুভাগমপঞ্চ 
নামে পরিচিত । বশিষ্ঠ, সনক, শুক, সনন্দন ও সনৎকুমার প্রণীত পাঁচথা 
সংহিতাই এই শুভাগমপঞ্চক | 
বৈষ্ণবদ্দের মধ্যে পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের আগমের সংখ্যা সাধারণতঃ অষ্টোত 
শত বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন তালিকার বিভিন্ন নাম একসঙ্গে মিলাই; 
এই সংখ্যা ছুইশতের উপর দীড়ায়। অটো! শ্রার্দের নামগুলি একত্র সংকঃ 
করিয়াছেন। কোনে৷ তালিকায় অন্ুল্লিখিত কয়েকথানি গ্রন্থের সন্ধানও তি 
দিয়াছেন। দেবামৃত পঞ্চরাত্রের নাম তিনি করেন নাই। ইহার একখানি পু 
নেপালের দরবার লাইব্রেরিতে আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উহার বিব' 
দিয়াছেন। একাদশ পটলে সমাপ্ত এই গ্রন্থে বিষুঃপ্রতিম! ও বিষুমন্দির প্রতিষ্ 
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খা আছে। ইহা লনৎকুমার ও লোকপিতামহের উক্তিপ্রত্যুক্তির আকারে 
[খিত। আর-একখানি বিচিত্র গ্রন্থের পুথি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে 
ছে। ইহার নাম মহাকাল পঞ্চরাত্র-_ ইহা একখানি শাক্ত গ্রন্থ। বন্ততঃ 
চরাত্র শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ধারণ কর| কঠিন। তবে অবৈষ্বদের 
ম্পর্কেও ইহার ব্যবহার একেবারে অজ্ঞাত নহে । শিবরাতিব্রতের অনুষ্ঠান 
ধরাত্রবিধানে করিবার ব্যবস্থ| শিবরহস্তোক্ত শিবরাত্রিব্রতকথায় দেখিতে পাওয়! 
|য়। নারদ পঞ্চরাত্রে (১।১1৫৬-৫৭) ব্রাহ্ম খেব প্রভৃতি সঞ্তবিধ পঞ্চরাত্রের 
ল্লেখ করা হইয়াছে । অগ্নিপুরাণে (৩৯।১) পঞ্চরাত্র প্রসঙ্গে সঞ্চরাত্রের কথা 
মাছে। 

পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদ্দের মধ্যেও নান। তন্ত্রের 
চলন ও সমাদর আছে। উদাহরণ স্বরূপ বাংলার বৈষ্বসমাঁজে প্রপিদ্ধ 
গীতমীয় তন্ত্রের নাম কর! যাইতে পারে। 

শৈবদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের শৈবসিদ্ধান্তীদের আগমসংখ্য। অষ্টাবিংশতি। 
াদ্রাজ ওরিয়েন্টল লাইব্রেরির আগমপুরাণনামানুত্রমণিকা ও আগমগ্রন্থসংখ্য। 
[ামক গ্রন্থে ইহাদের নাম ও পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। অগ্নয়দীক্ষিত তাহার 
গবার্চনচন্দ্রিকা গ্রন্থে যে তালিক। দিয়াছেন পুর্বোল্লিখিত তালিকার সহিত তাহার 
[বাংশে মিল নাই। তাহার মতে অষ্টাবিংশতি আগম দ্দিব্যাগম-- ইহার 
টপভেদ৯ ২০৮। ভাঙ্কররায়ও তাহার ললিতাসহশ্রনামভাষ্যে ইহার্দিগকে 
বান্যায়ী পরমেশ্বরমুখোদ্ভূত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শিবার্কমর্ণিদীপিক। 
ামক বেদান্তভাস্তে (২1২।৩৮) বাফুসংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখানে। 
ইয়াছে এই আষ্টাবিংশতি আগম বেদবিরোধী। সংস্কত ও তামিল ভাষায় 
হাদের প্রচুর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একদিকে আছে দার্শনিক 
ত্বের বিশ্লেষণ-_- অপর দিকে আছে ভক্তিভাবের অপূর্ব অভিব্যন্কি। 

ইহা! ছাড়া কাশ্মীরীয় শৈবদের সমৃদ্ধ সাহিত্য তন্ত্রসাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট 
হান অধিকার করিরা আছে । ন্বতন্তর গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত আলোচনাও আছে। 

শাক্ত শৈব বৈষ্ণব ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের শ্বতন্ত্ গ্রন্থ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় 
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ন।। কেবল গাণপত্য সম্প্রদায়ের সামান্ত কিছু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এই 
প্রসঙ্গে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির কুমারসংহিতা বিনায়কসংহিতা এব: 
লগুনের ইত্ডিয়া অফিস্‌ লাইব্রেরির গণেশকল্পের নাম করা যাইতে পারে। তন্ত্রসা; 
ও শাক্তানন্গতরঙ্গিণীতে গণেশবিমশিনী নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। উহা: 
কোনে! পুথি কোথায়ও আছে বলিয়া! জানা যায় না__ উহার পরিচয় অজ্ঞাত 
তবে না'ম দেখিয়া! উহাকে গণেশের উপাসন! বিষয়ক নিবন্ধগ্রস্থ বলিয়া মনে হয় 
গণেশ সম্পর্কে আর-একখানি নিবন্ধগ্রন্থের পুথি এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে 
উহার নাম মহাগণপতিক্রম, রচয়িতা অনস্তদেব। 

নিবন্গ্রস্থ তন্ত্রমাহিত্যের এক বিরাট ও মৃল্যবান্‌ অংশ জুড়িয়া! রহিয়াছে । 
নানা সময়ে বিভিন্ন প্রদেশের সাধক ও পণ্ডিতগণ তন্ত্রশাস্ত্রে অগণিত নিবন্ধ, 
টীকা-টিগ্ননী ও পদ্ধতিগ্রন্থ রচনা! করিয়াছেন। এই জাতীয় গ্রস্থরচনার ধারা 
উনবিংশ শতাব্দী পর্বস্ত অব্যাহত ছিল। প্রধান প্রধান তান্ত্রিক নিবন্ধ ও 
নিবন্ধকারের পরিচয় “তান্ত্রিক সাধক ও আচার্ধ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। 
তন্ত্রের প্রত রহস্য ও তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বুঝিবার ও জানিবার 
পক্ষে এইসব গ্রন্থ অপরিহার্ধ। ইহাদের মধ্যে কোনো কোনো গ্রন্থে ব্যাপকভাবে 
তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে-_ কোথাও কোথাও বা বিশেষ বিশেষ 
দেবতা ও তৎসম্পকিত অনুষ্ঠানের বর্ণনা ও আলোচনা আছে। অতি অল্প 
পরিমাণ গ্রন্থে অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে দেখা যায়। গ্রস্থকারদের 
নিজম্ব চিন্তা বা বিচারধারা ইহাদের মধ্যে বিশেষ নাই। ইহাদের মধ্যে 
প্রমাণরূপে উদ্ধৃত গ্রন্থগুলির তালিকা আলোচন! করিলে বুঝা যাইতে পারে 
বিস্তীর্ণ তন্ত্রসাহিত্যে কোন্‌ গ্রন্থের কিরূপ মর্ধাদা ও প্রতিষ্ঠা ছিল। যেধব 
গ্রন্থের উল্লেখ নিবন্ধপগ্রন্থে নাই বা সামান্তভাবে আছে তাহাদের প্রতিষ্ঠা ছিল না বা 
খুব কম ছিল সন্দেহ নাই। এই দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে অধুনা স্বপ্রসিদ্ 
মহানির্বাণতন্ত্রের প্রাচীন নিবন্বগ্রন্থে অন্ুুল্লেখ বিশেষ তাৎপর্ধপূর্ণ মনে হয়। মুল 
তন্ত্রের পুথি বা প্রকাশিত সংস্করণের গ্রামাণ্য নিরূপণেও নিবন্ধপ্রস্থ হইতে গ্রচুর 
সাহাধ্য পাওয়৷ যাইতে পারে । কোনো! গ্রন্থ হইতে নিবন্ধে উদ্ধত অংশ যদি সেই 
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স্বর কোনে! পুথি বা সংস্করণে পাওয়া যায় তাহা হইলে এ গ্রন্থের প্রামাণিকতা 
ন্ধেকোনো সংশয় থাকে না-_ অন্যথা সংশয় স্বাভাবিক। অবস্ত নিবন্ধগ্রস্থের 
করনির্দেশও যে সকলক্ষেত্রে অভ্রান্ত এমন কথা বলা চলে ন!। প্রকৃত তথ্য 
য়ের জন্ত চাই নিবন্ধ ও মূলগ্রন্থের পুথির পুজ্খানুপুঙ্খ তুলনামূলক আলোচন! । 
ত-শাস্কে এইরূপ আলোচনা কিছু কিছু হইয়াছে, তন্ত্র ও পুরাণ সম্পর্কে বিশেষ 
ছু হয় নাই। 
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চীন কাল হইতেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক তান্ত্রিক আচার্য ও সাধক 
গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের অনেকের রচিত সংস্কৃত ও ভাষাগ্রস্থ ইহাদের 
ত্ব ও বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ) প্রদান করে। অনেক উচ্চাঙ্গের সাধক অবশ্য গ্রস্থ- 
না ও শান্্-প্রচারে সময়ক্ষেপ কর] সঙ্গত বিবেচন। ন1 করিয়া ধ্যান-ধারণা ঘ্বারাই 
য় অতিবাহিত করিতেন । ইহাদের মধ্যে অনেকে শান্বের ধার ধারিতেন না__ 
জ্ঞান অর্জন করিবার মৃত, গ্রন্থ রচনা! করিবার উপযোগী বিদ্যাবুদ্ধি ইহাদের ছিল 
। তথাপি সাধনার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রসর হইয়া ইহারা শিশ্তু-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে 
যী আমন প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। ইহাদের অনেকেরই 
রোধান-তিথিতে ইহাদের সাধনা-পীঠে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-বিদেশ 
'তে বনু শিষ্য সমবেত হইয়! গুরুর প্রতি অন্ধ জ্ঞাপন করে । 

প্রথমশ্রেণীর সাধকদের মধ্যে শঙ্করাবতার বলিয়! প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য, লক্ণ 
শিক, ভাক্কররায় বা ভাস্থ্রানন্দনাথ সর্ব-ভারতগ্রলিন্ধ। 

মায়াবার্দ-গ্রচারক প্রসিদ্ধ বৈদাস্তিক শঙ্করাচার প্রপঞ্চসার নামক প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থ ও আনন্দ-লহরী নামক প্রসিদ্ধ দেবীস্তোত্র রচন] করিয়াছিলেন বলিয়া 
স্ত্রিক সমাজের ধারণা । লক্ষ্মণ দেশিকের জীবনবৃত্তান্ত বিশেষ কিছু জানা 
য়না। তাহার পিতার নাম শ্রকুষ্ণ পিতামহের নাম আচার্য পণ্ডিত ও 
পিতামহের নাম মহাবল। ইহার! সকলেই বড় বড় সাধক। লক্ষণের রচিত 
'রদাতিলক লমগ্র ভারতের তাস্ত্রিকসমাজে সমাদৃত । নানা দেশের পণ্ডিত- 


টি তন্ত্রকথ! 


মণ্ডলী বিভিন্ন সময়ে ইহার উপর নান টাকা-টিগ্ননী রচনা করিয়াছেন। তাহা 
রচিত অল্পপরিচিত আর-একখানি গ্রন্থের নাম তারাপ্রদীপ। ইহার বহু পু 
নানা স্থান হইতে পাওয়] যায়। 

লক্ষ্মণ দেশিকের শারদাতিলকের পদার্থাদর্শ নামক বিস্তৃত টীকাগ্র 
মহারাষ্ট্রের রাঘব ভট্টের অতুলনীয় কীতি। ১৫৫০ বিক্রমাবে বা ১৪৯৪ খ্রস্টা 
এই টীকা রচিত হইয়াছিল। এই টীকা ছাড়া কালীতত্ব নামক একখানি ম্বত 
গ্রন্থ ও রাঘব ভট্ট রচনা করিয়াছিলেন। 

দাক্ষিণাত্যের তাঞ্জোরের গম্ভীর রায়ের পুত্র ভা্কররায় শ্রীবিদ্ভার উপাস 
ছিলেন। তন্ত্রশান্ত্ে ইহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। অনেকগুলি গ্রন্থের মধ্য দি 
তিনি শ্রীবিগ্ভার গুঢ়রহস্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন। তন্ত্রের মর্ম জানিতে হই; 
তাহার বহু গ্রন্থের মধ্যে সেতুবন্ধ, লৌভাগ্যভাস্কর ও বরিবস্তারহস্ত অপরিহাং 
ইহার বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্তের অনেক অংশ স্বর্গগত পণ্ডিত সতীশ্দন্ত্র সিদ্ধাস্তভূ 
কতৃক ১৮৪৪ ও ৪৫ সালের “তত্ববোধিনী” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 

কৃষানন্দ 


বাংলার যেসমস্ত সাধক-পণ্ডিত তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ বিবৃত করিয়া $ 
রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কৃষণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ এই তিনজ, 
সমধিক প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে যতগুলি তন্ত্রনিবন্ধ রচিত হইয়া 
তাহাদের সকলগুলির মধ্যে কুষ্ণানন্দের তন্ত্রসার সর্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত 
বাংলার যেসমস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবসায় গুরুগিরি, তাহাদের প্রায় সকলে 
ঘরেই এই গ্রন্থের এক এক খণ্ড পুথি বা মুদ্রিত সংস্করণ আজ পর্যন্ত দেখিতে 
পাওয়া যায়। বাংলার তান্ত্রিক অনুষ্ঠান প্রধানতঃ এই গ্রন্থ অবলম্বনেই সম্পাদি' 
হইয়া থাকে । 

রঙ্গাননদ 

পূর্ণাননের গুরু ্রদ্ধানন্দগিরি আনুমানিক শ্রীন্টীয় যোড়শ শতাব্দীর প্রথম হ 
মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি নিজে ত্রিপুবানন্দের শিষ্য ছিলেন 
তাহার রচিত দুইখানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীত 


তাম্ত্রিক আচার্য ও সাধক ৩৭ 


মষ্টাদশ উল্লাসে শাক্তদিগের আচার-অন্ুষ্ঠান বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
দবতীয় গ্রন্থ তারারহস্য চার পটলে সমাপ্ত । ইহাতে তারার উপাসনার আন্মযঙ্গিক 
মাচারাদি আলোচিত ও বণিত হইয়াছে । 
পূর্ণানন্ 

্রহ্মানন্দের উপযুক্ত শিল্ত পূর্ণানন্দ পরমহংসের সময় তাহার নিজ রচিত গ্রন্থের 
মধ্যেই পাওয়! যাঁয়। তাহার শ্রীতব্রচিস্তামণি ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ গ্রীস্টাবে) ও 
গাক্তক্রম ১৪৯৩ শকে (১৫৭১ খ্ীস্টাবে) রচিত হইয়াছিল। পূর্ণানন্দ ময়মনসিংহ 
'জলার নেত্রকোণা মহকুমার কাটিহালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার সাধনবলে 
মাকুষ্ট হইয়া পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের বহু পরিবার তাহাকে গুরুর্ূপে বরণ করেন। 
ঠাহার বংশীয়গণ আজ পর্যন্ত অনেক স্থলে সেই গৌরবময় পদ অধিকার করিয়! 
মাজে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা পাইয়া থাকেন। তাহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 
ামারহস্তে কালীর উপানমকের আচার-অনুষ্ঠান বণিত হইয়াছে; শাক্তক্রমে 
তত উল্লাস বা অধ্যায়ে শাক্তের আচার অনুষ্ঠান ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং 
ীতত্বচিস্তামণি নামক বিস্তৃত গ্রন্থে শ্রীবিদ্ভার উপাসন! ও প্রাসঙ্গিক আচারাদি 
বশদরভাঁবে প্রপঞ্চিত হইয়াছে । তাহার অপর ছুইখানি গ্রন্থের নাম তত্বানন্দ- 
চরঙ্গিণী ও ষ্কর্মোলাস। 


গোঁড়ীয় শঙ্কর 

এই প্রসঙ্গে আর একজন গ্রস্থকারের কথা বল। যাইতে পারে। তিনি 
াধারণতঃ গৌড়ীয় শঙ্কর বা বাংলাদেশের শঙ্করাচার্ধ নামে অভিহিত হইয়া 
কেন। তীহার প্রকৃত নাম মনে হয় শঙ্কর আগমাচার্য। গৌড় বা 
াংলাদবেশেই তাহার বাড়ি ছিল। তাহার পিতার নাম কমলাকর এবং 
তামহের নাম লক্বোদর। ৫১১ লক্ষ্মণ সংবতে (১৬৩০ শ্রীস্টাব্দে) লিখিত 
হার তারারহস্তবৃত্তিকার এক পুথি নেপাল দরবার লাইব্রেরিতে আছে। এই 

তারার উপাসকের আচারাদি বিবৃত হইয়াছে । 

মঙ্গলকাবা ও পদাবলী রচয়িতা 
প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়াও অনেকে তস্ত্রোক্ত দেবতার মাহাত্ম্য ও 


৩৮ তন্ত্রকথা 


তান্ত্রিক উপাসনার রহস্য প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বাংলার 
মঙ্গলকাব্য ও শাক্তসঙ্গীত রচয়িতারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শিব কৃষ্ণ দুর্গ 
চণ্ডী মনসা কালী প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার মাহাত্মা বর্ণনা করিয়া শত শত 
বাঙালি কৰি মধ্যযুগে বাংলা মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের 
মধ্যে মুকুন্দরাম, বিজয় গুপ্ত ও ভারতচন্দ্রই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাদের রচিত 
চণ্তীমঙ্গল মনসামঙ্গল ও কালিকামঙ্গল আজ পর্যস্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে গীত 
হইয়া থাকে । এইসকল কাব্য বাংলার জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব জাগাইয়া 
রাখিয়াছে। 

বিস্তৃত কাব্য ব্যতীত বৈষ্ণৰ পদ্দাবলী ও তাহার আদর্শে বহু শাক্ত-সঙ্গীতও 
বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিতার ন্যায় শাক্তসঙ্গীতগুলিও গভীর 
ভক্তিরসে পরিপূর্ণ । ইহাদের মধ্যে আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতে বাৎ্সল্যরসে; 
যে বিস্তার দেখা যায়, তাহা বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দুর্লভ। ইহাদের আস্তরিকত 
ও ন্বচ্ছসারল্য অহিন্দুরও হৃদয় আকৃষ্ট করে। সংস্কতে রচিত স্তোত্রেং 
দেবতার মহত্বের বিবরণ ও ভক্কিভাবের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় সত্য 
কিন্ত আলোচ্য সঙ্গীতগুলিতে দেবতার নিকট যে আবদারের ভাব দেখানে 
হইয়াছে, সংসারের অশেষ ক্লেশের জন্য, কঠোর পরীক্ষার জন্ত দেবতাকে ৫ 
মুছু তিরন্কার বরা হইয়াছে তাহা অন্যত্র দেখ! যায় না। বস্তত এইস 
সঙ্গীতের কবি ও যে-সব সাধকের কথা কিছু পরেই বল! হইবে তাহারা শাস্থী 
আচার-অঙ্ুষ্ঠানের দিকে তত বেশি লক্ষ্য করিতেন না, দেবতার ধ্যান-ধারৎ 
ও নামকীর্তনই ছিল তাহাদের সাধনার প্রধান অবলম্বন। অবশ্ সাধনত 
বিশ্লেষণ করিয়াও কিছু কিছু শাক্তসলীত রচিত হইয়াছে । 

শাক্ত-সঙ্গীত বরচয্রিতাদের মধ্যে সাধক রামপ্রসাদই সর্বাপেক্ষা অধি 
প্রসিদ্ধ । তাহার সঙ্গীত বাংলার জনসাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত 
বঙ্গপন্ীর অপংখ্য নরনারী রামপ্রসাদ্দী সঙ্গীতন্থধা পান করিয়া সংসারে 
দুঃখজালার মধ্যে কথঞ্চিৎ শাস্তি লাভ করে এবং জগজ্জননীর চরণোপা. 
ভক্তির সহিত মন্তক অবনত করিয়া কৃতার্থ হয়। রামপ্রসাদের পরেই অস্বিক 


তান্ত্রিক আচাধ ও সাধক ৩৯ 


চালনার কমলাকান্তের নাম করা যাইতে পারে। তিনি প্রায় দেড় শত বৎসর 
বে প্রাদুভূত হইয়া বহু সঙ্গীত ও সাধকরঞ্চন নামে তান্ত্রিকযোগ-প্রতিপাদক 
[কখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এইরূপ আরও বহু শান্ত কবির নাম করা! 
ইতে পারে। ছুঃখের বিষয়, বৈষ্ণব কবি ও কবিতার যেরূপ আলোচনা 
ইয়াছে ও হইতেছে, মেরূপ আলোচন। শান্ত কবি ও কবিতা সম্বন্ধে না 
ওয়ায় এখন পর্যন্ত ইহারা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ 
ঈরিতে সমর্থ হন নাই। অথচ সাহিত্য ও ধর্মের ইতিহাসে ইহাদের স্থান 
টপেক্ষণীয় নহে। 
বিভিন্ন প্রদেশের তান্ত্রিক আচার্য 
অন্যান্য প্রদেশের অগণিত সাধক পণ্ডিতদের মধ্যে পূর্বোলিখিত সর্বভারত- 
প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য প্রভৃতি ছাড়া মহারাষ্ট্রের শৈব নীলকঃ, দাক্ষিণাত্যের শ্রীনিবাস 
ভট্ট গোম্বামী ও তাহার বংশধরগণ, কাশীর কাশীনাথ ভট্ট, কাশ্মীরের অভিনবগ্ুপ্ত 
ও সাহিব কৌল এবং নেপালের নবমীসিংহের নাম কর! যাইতে পারে। ইহাদের 
পরিচয় দেওয়ার পূর্বে বিভিন্ন প্রদেশের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রন্থকার ও 
তাহাদের গ্রন্থের নামমাত্র উল্লেখ করিব। যথা, নেপালের মহারাজ প্রতাপসিংহ 
-কত বিশাল গ্রন্থ পুরশ্চর্যার্ণব, বোম্বাই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ন্মার্ত কমলাকর-কৃত 
মন্তকমলাকর ও শাস্তিকমলাকর, অহিচ্ছত্রের মহীধর-কৃত মন্মহোদধি, মিথিলার 
নরসিংহ ঠকুর-কৃত তারাভভ্তিস্থধার্ণৰ, উড়িস্যার লক্ষমীধর-কৃত শৈবকল্পদ্রম, 
দামোদর সরি কৃত অন্ত্রচিন্তামণি ও যন্ত্রচিন্তামণি, বাঘেল বংশের রাজকুমার 
জেত্রসিংহ-কৃত ভৈরবার্চাপারিজাত, বুন্দেল বংশের রাজা দেবীসিংহের 
অন্থরোধে তাহার গুরুপুত্র শিবানন্দ গোস্বামী রচিত সিংহসিদ্ধাস্তসিন্কু, শ্রচক্কের 
[দর্শে নিমিত শ্রীবিষ্ভানগরের রাজ! লক্ষ্মণ দেশিকের বিরোধী প্রোচেদেবের 
২ অনুরোধে প্রগল্ভাচার্ধের শিষ্য কতৃক রচিত বিষ্ভার্ণবতন্ত্র রেওয়ার 
রাজ বিশ্বনাথ সিংহ-কৃত মন্্ার্থনির্ণয প্রভৃতি । 
শৈব নীলকণ্ঠ 


মহাভারতের প্রনিদ্ধ টাকাকার নীলকণ্ চতুর্ধুরী পণ্ডিতসমাজে স্থপরিচিত। 


৪০ তন্ত্রকথ। 


অপেক্ষাকৃত আধুনিক শৈব নীলকণ্ পণ্ডিতসমাজে তাদৃশ স্থপরিচিত না হইলে 
শাস্বজ্ঞ ও গ্রন্থকার হিসাবে উল্লেখযোগ্য । -তাহার রচিত একাধিক গ্রন্থ আজিং 
তাহার পাগ্ডিত্যের নিদশনস্বরূপ বঙমান রহিয়াছে । তবে দুঃখের বিষয়, প্রাচী, 
ভারতের অন্তান্ত অনৈক মনীষীর মত শৈব নীলকঠেরও বিস্তৃত পরিচ 
জানিবার উপায় নাই। তীহার উপলভ্যমান গ্রন্থগুলির মধ্যে যে পরিচ 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি এক শৈব বংশে জন্মগ্রহ' 
করিয়াছিলেন। নীলকণ্ের প্রপিতামহ ময়ুরেশ্বরের সময় হইতেই বংশের নৃত। 
পদবী হয়-_ শৈব। নীলকণ্ের পিতামহের নামও নীলক্। পিতার না: 
রঙ্গনাথ ও মাতার নাম লক্ষ্মী। নীলকণ্জ তাহার বিভিন্ন গ্রন্থের পুম্পিকায় 
প্রারভ্তে ও অবসানে পিতামাতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি তাহার ছুঃ 
গুরু কাশীনাথ ও শ্্রীধর, এবং রত্বজী নামক এক পৃষ্ঠপোষকেরও না: 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই রত্বুজীর অন্গুরোধেই তিনি দেবীভাগবতের টীকা রচন 
করিয়াছিলেন। মনে হয়, নীলকণ্ঠ মহারাষ্্রদেশে আবিভূর্ত হ্ইয়াছিলেন 
মারাঠী ভাষার কয়েকটি শব্দ তিনি এই টাকায় উল্লেখ করিয়াছেন (৮1২৪।২৫-_-৭) 

নীলক্ তাহার কোনো! গ্রন্থেরই রচনার সময় নিদেশ করেন নাই । তবে তি 
তাহার গ্রন্থে যেসকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম করিয়াছেন তাহা হইতে তীহা' 

ভাবকাল মোটামুটি অন্নমান করা যাইতে পারে। দেবীভাগবতের টীকা 
নীলকঠ কতৃক যেসকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদে 
মধ্যে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত মহীধর-কৃত মন্ত্রমহোদধি, ১৭৪১ থ্রীস্টাবে রচিত 
ভাস্কররায়-কৃত গুপ্তবততী ও ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর নাগোজী ভট্রের নায় কর 
যাইতে পারে। ইহা হইতে মনে হয় যে নীলকণ্ঠ ত্রীস্টীয় আষ্টানশ শতাবীর পৃ 
আবিভূত হুন নাই । 

নীলকঞ্ঠের গ্রস্থগুলির মধ্যে দেবীভাগবতটাকাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষ 
অর্বাচীন; কারণ, ইহাতে প্রায় অন্তান্ত সমস্ত গ্রস্থই উল্লিখিত হইয়াছে । এ! 
টাকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । অপর গ্রস্থগুলির পৌর্বাপর্ধ সঠিক ভা 
নির্ণয় করা এখন পর্বস্ত সম্ভবপর নহে। 


তাস্ত্রিক আচার্য ও সাধক ৪১ 


এই টাকায় প্রসঙ্গত শক্তি-উপাসনার রহম্য বণিত হইয়াছে । ইহার মতে 
বী ব্রন্ধস্বরূপা__ সর্ববেদাস্ততাৎপর্যভূমি ৷ দেবী ব্রক্মবিদ্াধিষ্ঠাত্রী-- জীবদশার 
শই এই বিদ্যার লক্ষ্য । তাই দেবীর সম্মুখে পশুবলির ব্যবস্থা । নীলকণ্ঠের 
'ত ইহাই হইল পঙ্বলির তাৎপর্য (দেবীভাগবতটাকা_ ৩।২৬।৩৩)। শৈব 
ংখ্য বেদাস্ত প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রন্থে স্থট্িক্রম বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ 
খিতে পাওয়া যায়। নীলকণ্ঠের মতে তাহার কারণ স্থষ্টির মিথ্যাত্ব এবং 
দ্জালবৎ দৃশ্যমান এই জগতের উৎপত্তিবর্ণনা কেবল মৃঢ় জনের যথা কথঞ্চিৎ 
স্রবিধানের নিমিত্ত (দেবীভাগবতটাকা-- ৩।৭৩৮)। নীলকণ শৈব, শাক্ত, 
|ীর, গাণেশ, বৈষ্ণব ও নাস্তিক মতের প্রতিপাদক ছয়টি দর্শনের উল্লেখ 
রিয়াছেন। শাক্ত দর্শনের মতে তৃবনেশ্বরীর দশ বা নয় তত্ব । সর্বপ্রপঞ্চের 
হাতে অন্তর্তাব তাহাই তত্ব (দেবীভাগবতটীকা-_- ৪81১৫।১২)। 

নীলকণঠের ধারণ। ছিল তিনিই দেবীভাগবতের প্রথম টীকাকার। প্রতি 
দ্ধের শেষে তিনি এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। স্থপ্রসিদ্ধ ক্যাটালোগাস 
যাটালোগোরাম নামক গ্রন্থস্থচীতে ইহার আরও দুইখানি টাকার উল্লেখ 
[খিতে পাওয়া যায় (১/২৬১)। তবে ছুঃখের বিষয়, তাহার্দের রচনাকাল ও 
্যান্ত বিবরণ জানিতে পার! যায় নাই। 

শ্রীনিবাস ভট্ট 


শ্রীনিবাস ভট্ট গোস্বামী নামক প্রসিদ্ধ দ্রাবিড়ী পণ্ডিত ও আহুষ্ঠানিক তান্ত্রিক 
শীতে আসিয়া বসবাস করেন । শ্রীনিবাসের আদিবাড়ি কাঞ্ীনগরের দক্ষিণে 
নদীর তীরে অনন্ত নামক গণগুগ্রামে। কোনে! এক রাজা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে 
গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ইহারা শ্রীনিবাসেরই পূর্বপুরুষ কি ন! তাহা জানা 
[না। তবে এই গ্রামে শ্ানিবাসের প্রপিতামহ আত্রেয় গোত্রের গৌরব-স্বরূপ 
রপুঙ্গব দীক্ষিত বাস করিতেন। শ্রীনিবাসের পিতামহ তিমুম্মল দীক্ষিত 
₹জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্যাকরণে পতগ্নলিসদৃশ, মীমাংসায় 
ডাকরতুল্য ও বেদে ব্রহ্মার সমকক্ষ ছিলেন। শ্রীনিবাসের পিতা শ্রীনিকেতন 
কজন আচারনিষ্ঠ ব্রাঙ্ষণ__ বৈদিকক্রিয়াকলাপে তাহার পারদশিতা ছিল। 


৪২ তন্ত্রকথা 


অগাধ পণ্ডিত শ্রীনিবাস এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তন্ত্রশান্কে বিশেষ প্রবী 
লাভ করেন। একবার কোনো তান্ত্রিক উৎসব উপলক্ষে তিনি প্রসিদ্ধ শক্তি 
জালম্বরে গমন করেন। এইখানে তিনি স্থন্দরাচার্য বা সচ্চিদানন্দনাথ না 
তান্ত্রিক আচার্ধের নিকট দীক্ষালাভ করেন। এই সচ্চিদানন্দই বোধ 
ললিতার্চনচন্দ্রিক?, লঘুচন্দ্রিক! প্রভৃতি তান্ত্রিক নিবন্ধের রচয়িতা। দীক্ষা গ্রহ 
পর শ্রীনিবাসের নাম হয় বিদ্ভানন্দনাথ । গুরুর আদেশ-ক্রমে বিদ্যানন্দ কাশীব 
হন। এখানে ইনি অনেক ছাত্রের অধ্যাপনা! করেন এবং কালক্রমে « 
' উত্তর-ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠ| ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন।২৬ 

ইনি কয়েকখানি তান্ত্রিক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে চারিখা 
উল্লেখ ইহার রচিত শিবার্চনচন্দ্রিকার শেষে পাওয়া! ষায়। ইহাদের মধ্যে : 
তিনখানির পুথি পাওয়া গিয়াছে । ভেরবার্চনচন্দ্রিক1 নামক গ্রন্থের কো 
পুথি এখনও পর্বস্ত পাওয়া যায় নাই। তবে নাম দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা 
ইহাতে শৈব উপাসনার বিধিব্যবস্থা বিবৃত হইয়াছে। তাহার সৌভাগ্যরত্বা, 
ছত্রিশ পটলে ত্রিপুরার উপাসনা! নিরূপিত হইয়াছে। বিকানীর, মাদ্রাজ 
কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে ইহার পুথি আছে। প্রতি পটলের খে 
গ্রন্থের রচরিত। হিসাবে বিগ্যানন্দনাথ এই নাম পাওয়া যায়। বিগ্ানন্দনাথ 
শ্রীনিবাসেরই নামান্তর তাহা! গ্রন্থের উপসংহারে একটি শ্লোক হইতে জানা যা 
পিটারসন সাহেব কিন্তু বিদ্যানন্দ ও শ্রীনিবাসকে বিভিন্ন ব্যক্তি মনে করিয়াছে 
তিনি বিছ্যানন্দকে শ্রানিবাসের সহাধ্যায়ী বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। 

সপর্ধাক্রমকল্পবন্পী গ্রন্থে পাচ স্তবকে শ্রীনিবাস চণ্ডিকার উপাসমাপদ্ধ 
বর্ণন! করিয়াছেন। মাদ্রাজে ও কলিকাতার এখিয়াটিক সোসাইটিতে ইং 
পুথি আছে। শ্রীনিবাস-রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বোধ 
শিবার্চনচন্দ্রিকা | ইহা অতি বিস্তৃত গ্রন্থ, ইহাতে ব্যাপকভাবে তাত্িক উপাস; 
পদ্ধতি বণিত হইয়াছে । ইহা পাচ থণ্ডে ও ছেচল্লিশ পটলে বিভক্ত । ইহা 


২৬ প্রনিবাসের ছুই পৌত্র শিবানন্ন ও জনার্দন স্বরচিত সিংহসিদ্ধান্তসিদ্ধু ও মন্ত্রন্তিক! : 
পিতামহের পাগ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংস করিয়াছেন। 
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ব, শক্তি, গণেশ, বিষু ও সুর্ধ এই পঞ্চদেবতার উপাসনার কথ! বলা হইয়াছে । 
লিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, পুণার ভাগারকার ইনৃম্টিটিউট, কাশীর 
স্কৃত কলেজ ও বিকানীরের দরবার লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের পুথি আছে। 
ই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়! শ্রীনিবাসের পৌন্র জনার্দন মন্ত্রন্দ্রিক নামে একখানি 
[পেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা! করিয়াছেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থের আবার 
ইটি সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায়। বড় সংস্করণ দ্বাদশ পটলে সম্পূর্ণ । 
লিকাত! এশিয়াটিক সোসাইটি ও পুণার ভাগ্ারকার ইনস্টিটিউটে এই 
স্করণের পুথি আছে। নয় পটলে সম্পূর্ণ ছোট সংস্করণের একখানি পুথির 
না রাজ] রাজেন্দ্রলাল মিত্র দিয়াছেন । 

শিবার্চনচন্ড্রিকায় শ্রীনিবাস স্বরচিত সকল গ্রস্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন কি না 
লা যায় না। এইরূপ অন্থপ্রিখিত গ্রন্থের মধ্যে সৌভাগ্যন্ভগোদয় নামক 
স্থের একখানি পুথির উল্লেখ পিটারসন সাহেব করিয়াছেন। আউফ্রেক্ট 
হার ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগোরম গ্রন্থে শ্রীনিবাস-রচিত বলিয়া আর 
য়েকখানি গ্রন্থের নাম নির্দেশ করিয়াছেন। সত্য বটে, এই গ্রন্থগুলিরও 
টগ়িতার নাম শ্রীনিবাস, ইহাদের বিষয়বস্তও শ্রীনিবাসের রচিত গ্রন্থের বিষয়বস্তর 
মুরূপ তান্ত্রিক উপাসনার পদ্ধতি-নিরূপণ। তবে ইহাদের পুথি উত্তর-পশ্চিম 
মান্তেই পাওয়া যায়। মনে হয়, ইহার্দের রচয়িতা এ প্রান্তের লোক । আমাদের 
নিবাসের সহিত তাহার কোনো সন্বন্ধ নাই । 

শ্রীনিবাসের পরে শ্রীনিবাসের বংশধরগণ বংশের গৌরব কেবল অক্ষুণ্ন রাখেন 
ই-_ অনেক অংশে বর্ধিত করিয়াছিলেন। তীহার পুত্র জগন্লিবাসের শিষ্যদের 
ধ্যে অনেক রাজারাঙ্গড়া ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বুন্দেলবংশীয় দেবীসিংহের 
'ম জগন্লিবাসের অন্যতম পুত্র শিবানন্দ গোম্বামী কতৃকি রচিত সিংহসিদ্ধাস্তসিন্ধ 
মক তান্ত্রিক নিবন্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । 

কাশীনাথ ভট ভড় 

কাশীনাথ ভট্ট ভড় বা! শিবানন্দনাথের রচিত বহু তান্ত্রিক ও পৌরাণিক 

বন্ধাদির পুথি উত্তর-ভারতের নানা স্থানে পাওয়] যায়। মনে হয়, এক যুগে 


৪৪ তন্ত্রকথা 


এই গ্রস্থকারের দিগস্তবিস্তৃত খ্যাতি ছিল। কালের কুটিল নিয়মে আজ তি 
অজ্ঞাত অখ্যাত। ইহার বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা ও পুম্পিকা আলোচন! করিনে 
জান] যায় যে, ইহার পিতার নাম জয়রাম ভট্ট ভড়, মাতার নাম বারাণমী, 
পিতামহের নাম শিবরাম এবং মাতামহের নাম অনস্ভ। ইহার পিতা ও 
মাতামহ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ইহার বাসভূমি ছিল কাশীধাম। 
খুব সম্ভব খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ কি অষ্টাদশ শতাব্দী তাহার আবির্ভাবকাল। 

কাশীনাথ ছিলেন শৈব-শাক্ত। তিনি দক্ষিণাচারের অন্কুসরণ করিতেন। 
তিনি নিজেকে দক্ষিণাচারমত প্রবর্তক" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তীহার 
সময়ে বামাচারের বীভৎস আচারের প্রাবল্য দেখিয়াই বোধ হয় তিনি বামাচার 
মতের খণ্ডন করিয়া দক্ষিণাঁচারকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। 
কাশীরামের পাগ্ডত্যর পরিচন্ন তাহার অর্ধশতাধিক গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। 
তাহা ছাড়া, তাহার গ্রস্থশেষে উল্লিখিত কয়েকটি উপাধিও এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান 
করে। এইমকল উপাধির মধ্যে মন্তরশাস্্প্রবীণ, শ্রুতিস্বতি-মতপ্রমাণপারাবার 
পারীণ, সর্বতন্ত্রদক্ষিণাচারতন্ত্রধুরীণ এই কয়টি উল্লেখযোগ্য । 

বিষয় হিসাবে কাশীনাথের গ্রন্থ গুলিকে মোটামুটি এইরূপ ভাবে ভাগ কর 
যাইতে পারে-_ তন্ত্রটীকা, তন্ত্র সন্ধে সাধারণ গ্রন্থ, তঙ্ত্রের প্রামাণ্য- বা 
গ্রন্থ, তন্ত্রের বিভিন্ন আচার (দক্ষিণাচার, বামাচার, কাপালিক মত) ও কৃত 
(পুরশ্চরণাদি) সন্বন্ধে গ্রন্থ, স্থিতি ও পুরাণ বিষয়ক গ্রশ্থ, বিভিন্ন দেবত 
পৃজাপদ্ধতি ও গৌরব-প্রতিপাদক গ্রন্থ । ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থ বে 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল বুঝা যায়। তাই তাহাদের অনেকগুলির একাধি 
পুথি বা সংস্করণ বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। তাহার ছুর্জন-মুখ-চপেটি' 
ফরাসি ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তাহার “বামাচার-মতখণ্ডন' গ্রস্থের প্রতিব 
হিসাবে গোদাবরীতীর-বাসী ব্রদ্ষানন্দ কতৃক রচিত “বামাচার-সিদ্ধাস্ত-সংগ্র 
তাহার গ্রন্থের গুরুত্বের পরিচয় প্রদান করে। 

অভিনবগ্প্ত 
কাশ্ীরের বহুসংখ্যক সাধক পণ্ডিতদের মধ্যে অভিনবগুপ্তের নাম বিশে 
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বে উল্লেখযোগ্য । ইনি শ্রীল্টীয় দশম-একাদশ শতাবীতে আবিভূত হইয়া 
নকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া! গিয়াছেন। তাহাদের মধো সর্বাধিক প্রসিদ্ধ 
[লোক নামক বিশাল গ্রন্থ । অভিনবগুধ কুলমত অগ্রসরণ করিয়া শাস্তি ও 
ন্ত লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অনুমান হয়, এইজন্তই তিনি কৌলিক 
» শভুনাথকে অধিকতর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। এই গুরুর নিকট হইতে 
লশাস্্ ও সাধন! সম্পর্কে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্টে অভিনবগুপ্ত জলন্ধরে গমন 
রয়াছিলেন। অভিনবগুপ্ধ এবং তাহার গুরু ও শিশ্তপরম্পরার প্রযত্বে 
শ্মীরের বিখ্যাত শৈবসাহিত্য গড়িয়া ওঠে। 
সাহিব, কৌঁল 

সাহিব্‌ কৌল কাশ্রীরের কোনো! পদ বা উপাধিবিশেষের নাম বলিয়া মনে 
| পদবী হিসাবে কৌল শব্ধ কাশ্ীরে অপরিচিত নহে । কৌলবংশের মধ্যে 
্ ব্যক্তিকে সাহিব্‌ কৌল এই উপাধিতে ভূষিত কর! হইত কি ন1 সঠিকভাবে 
লতে পারা যায় না। একাধিক তান্ত্রিক গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে এই 
পাধিধারী ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিসমূহের নাম পাওয়া যায়। রীস্টীয় সপ্তদশ 
তাববীতে এই উপাধিধারী এক ব্যক্তি কতিপয় গ্রস্থ রচনা! করিয়াছিলেন বলিয়া 
না যায়। তাহাদের মধ্যে একখানির পুথি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির 
থিশালায় আছে। এই গ্রন্থের নাম দেবীনামবিলাস । ইহা ১৭২৩ সংবৎ বা 
৬৬৬ শ্রীস্টাৰে রচিত হইয়াছিল। 

্রস্থকার গর্বের সহিত একাধিক ক্ষেত্রে তাহার উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন। 
ক দেবীনামবিলাসগ্রস্থেই তিন স্থলে এই গৌরবের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। 
চান! এক সাহিব, কৌলের রচিত শ্রীংবগ্ঠানিত্যপুজাপদ্ধতি নামক অপর একখানি 
স্থর উপসংহারঙ্পোকেও এই পদ ব৷ উপাধির গৌরবের ইঙ্গিত পাওয়] যায়। 

্রীস্টীয় উন্বিংশ শতাব্দীতেও সাহিব. কৌল উপাধিধারী ব্যক্তির সন্ধান 
ওয়া যায়। জ্যোতিঃপ্রকাশ ও চিদ্রপ নামক ছুই শিষ্তু স্বীয় গুরু সাহিব, 
পীলের স্তব রচনা করেন। জ্যোতিঃপ্রকাশের শিষ্য গোবিন্দ ১৮৩* শকাব 

১৯০৮ গ্রীস্টাবে জ্যোতিঃ প্রকাশ রচিত স্তবের টীকা প্রণয়ন করেন। 


৪৬ তন্ত্রকথা 


নিয়নির্দিষ্ট কয়েকখানি গ্রস্থের পুথিতেও রচয়িতা হিসাবে সাহিব, কৌ 
নাম পাওয় যায়। এইসকল পুথিতে গ্রন্থকারকে মহামাহেশ্বরাচার্ধ সাহি 
কৌলানন্দনাথ বা মহামাহেশ্বরাচার্য সাহিব. কৌল রূপে নির্দেশ কর! হইয়া 
দেবীনামবিলাসরচয়িতার সহিত এইসকল গ্রস্থের রচয়িতার সম্পর্ক নিপণ এখ' 
সম্ভবপর নহে : 

১। শ্রীবিদ্ভানিত্যপূজাপদ্ধতি ॥ ত্রিপুরার পুজা-বিষয়ক বিস্তৃত নিবন্ধপ্রন্ 

২। সারিকান্তব ॥ সারিকাদেবীর ক্ষুত্্র স্তোত্র। 

৩। শ্লোকসমণ্টি 

নবমী সিংহ প্রভৃতি 

নেপালাধিপতি ভূপালেন্দ্র মল্লের (রাজ্যকাল ১৬৮৯-১৬৯৪ শ্রীস্টাব্) অমা 
নবমী সিংহ বা আগ্ানন্দন রচিত দুইখানি বিস্তৃত তন্ত্রনিবন্ধ গ্রন্থের পুথিতপা' 
গিয়াছে। গ্রন্থ ছুইখানির নাম অন্ত্রচিন্তামণি ও কুলমুক্তিকল্লোলিনী । নেপা 
রুঝ্স নামক পার্বত্য প্রদেশের অধীশ্বর মলৈবম্মদেবের আশ্রয়-পুষ্ট কৃর্মাচলাধিবা 
প্রেমনিধিপন্থের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিবিধ ' 
গ্রন্থ রচয়িতা প্রেমনিধি শ্বীয় শিশ্য ও. পৃষ্ঠপোষক মলৈবম্ম কতৃক নানাভা 
সংবধধিত হইয়াছিলেন। তাহারই অঙ্থ্গ্রহে প্রেমনিধি কাশীতে প্রচুর সম্পত্তি 
একখানি গৃহ লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিদানে গুরু শিষ্তের এক বিচিত্র গ্রশ 
রচনা করিয়া গিয়াছেন। শিবতাগুবের যন্ত্রপ্রকরণের টাকায় এক একটি যয 
বিবরণের পর ৮৪ শ্লোকে সমাপ্ত এই প্রশস্তির এক-একটি শ্লোক সন্গিবেশি 
হইয়াছে। 

সাধনায় প্রসিম্ধ সাধক 

ধাহাদের রচনার পরিচয় উপরে দেওয়! হইল তাহাদের অনেকেরই সাধনা 
উৎকর্ষ সম্বন্ধে নানা বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। সাধনার বলে ই 
অনেকেই অলৌকিক শক্তি ও অসাধারণ বিভূতি অর্জন করিয়াছিলেন। ৫ 
অনুপ্রেরণার বশে দেবতার সম্তোষসাধনের জন্যই ইহাদের অনেকে গ্রস্থরচ 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এরূপ বলা হয়। তাই ইহার্দিগকে শুধু পণ্ডিত ও গ্রন্থ 
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লয়! মনে করা সঙ্গত হইবে না। বস্ততঃ ইহারাও উচ্চাঙ্গের সাধক এবং 
স্থাদি রচনা ইহাদের সাধনার অঙ্গ মাত্র। কিন্তু সাধনা অপেক্ষা! ইহাদের 
টত গ্রশ্থাদিই ইহার্দিগকে প্রসিদ্ধ ও অমর করিয়া রাখিয়াছে। 

সাধনাই ধাহাদের প্রসিপ্থিকি কারণ এইবার সেইরূপ কয়েকজন শক্তি- 
পাসকের বিবরণ দেওয়! যাইতেছে । দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
ইরূপ বহু সাধক নান। সময়ে প্রাদৃভূতি হইয়াছেন। ইহাদের স্থানীয় গ্রতিপত্তির 
ভাব ছিল ন1। তবে নিজ নিজ প্রদেশের বাহিরে ইহার! তেমন পরিচিত 
ন। ইহাদের বিবরণ একত্র সংকলিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয় । পূর্বভারতের 
ক্ত সাধকদের মধ্যে মিথিলার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়, দেবাদিত্য ও 
মান প্রভৃতি এবং বাংলাদেশের সর্বানন্দ, অর্ধকালী, গৌসাই ভট্টাচার্, 
মাক্ষেপা ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে 
'মকুষ্জ পরমহংসের নাম জগংপ্রসিদ্ব-_ বাংলার অপর কয়জন সার! বাংলাদেশে 
থবা৷ তাহার অংশবিশেষে সৃপরিচিত। 

সর্বানন্ 

প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে ত্রিপুরা জেলার মেহার গ্রামে সর্বানন্দ ঠাকুরের 
বিতভাব হয়। তিনি বাল্যকালে অতি জড়-প্ররুতি ছিলেন, নিরোধ বলিয়! 
হার দুর্নাম ছিল। কোনো রূপ লেখাপড়া শিক্ষা করা তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া 
ঠে নাই । তাহার পিতামহ বাস্ছদেবের দেশব্যাপী প্রতিপত্তি পৌত্রের মৃঢ়তায় 
প্ন হইবে অনেকের এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল মূর্থ সর্বানন্দ একদিন মেহারের 
'জসভায় অমাবস্ত|-তিথিকে পুণিমা বলিয়া বিশেষ অপদস্থ হইয়াছিলেন। 
[জের মূর্খতার জন্ত তাহার মনে ধিক্কার উপস্থিত হয়। এক সন্ন্যাসী তাহাকে 
শ্বস্ত করিয়! মন্ত্বীন করেন। অমাবস্যার গভীর রাত্রে শবরূপী ভৃত্য পূর্ণানন্দের 
হের উপর উপবিষ্ট হইয়া এই মন্ত্র জপের দ্বারা তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। 
বী তাহার দশমহাবিগ্াা রূপ প্রদর্শন করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন। ফলে, 
[তঃপর তিনি সর্ববিষ্যা নামে অভিহিত হইতে থাকেন। সর্ববিদ্ভার বংশধরগণ 
[াজ পর্ধস্ত সমাজে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়! থাকেন। বাংলার 
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বহু স্থানে ইহাদের শিত্য দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বানন্দের অযত্তরক্ষি 
সিদধিক্ষেত্র মেহারের কালীবাড়িতে প্রতি-বর্ষে পৌষ মাসের সংক্রান্তির দি 
এখনও এক বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এইখানেই পূর্বে মাতঙ্গ নামক মুনি 
আশ্রম ও তাহার প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ ছিল বলিম্ব্কিত হয়। কিন্তু সর্বাননে 
সিদ্ধিলাভের পর হইতেই ইহার প্রসিদ্ধি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মেহার এখন বাংল 
একটি তীর্থস্থান । নানা স্থান হইতে ভক্তগণ এখানে সমবেত হইয়! থাকেন। 

সবানন্দের পুত্র শিবনাথ কতৃক সংস্কৃত ভাবায় “সর্বানন্দতরঙ্গিণী' না। 
তাহার এক জীবনচরিত রচিত হ্ইয়াছিল। ইহা অবলম্বন করিয়া শ্রীযু' 
অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও নিশিকাস্ত চক্রবর্তী মহাশয় সরল বাংলা ভাষ 
সবানন্দের ছুইখানি শিশুপাঠ্য জীবন-চরিত প্রণম্নন করিয়াছেন। কালি? 
প্রভৃতি মহাপুরুষের মূর্থতা বিষয়ক প্রবাদের মত সর্বানন্দের মূর্খতা বিষয়ক প্রবাদ 
অমূলক বলিয়া মনে হয়। তাহার দেবীস্তব স্থন্দর সংস্কৃত ভাষায় রচিত 
বিশেষ পাণ্ডতত্যপূর্ণ। “সর্বোল্লাস” নামে সর্বানন্দ রচিত যে তান্ত্রিক নিবন্ধ-ং 
পাওয়া যায় তাহা 'এই সর্বানন্দের রচনা হইলে তাহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কো 
সংশয়ই থাকে না। 

অর্ধকালী 

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মুক্তাগাছার সমীপবর্তা পণ্ডিতবাড়ি গ্রামে প্র 
তিন শত বৎসর পূর্বে দ্বিজদেব নামক এক সাধক প্রবরের গৃহে জয়ছুর্গা নামে এ 
কন্তা জন্মগ্রহণ করে। হ্বয়ং পরমেশ্বরীই দ্বিজদেবের সাধনায় তুষ্ট হইয়া এ 
কন্তারূপে দ্বিজ্দেবের জীবন সার্থক করিবার উদ্দেশ্টে পৃথিবীতে অবতীর্ণ ₹ 
এইবপ প্রবাদ আছে। ইহার দেহের অর্ধাংশ কৃষ্ণবর্ণ ও অর্ধাংশ গৌরব 
তাই ইনি অর্ধকালী এই নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। টাকা জিলার মানিকগে 
অধীন মিতরা গ্রামের রাঘবরাম নামক ঘিজদেবেব ছাত্রের সহিত ইহার বিব 
হয়। পাকম্পর্শের দিন অর্ধকালী অন্নপাত্র-হন্তে সভামধ্যে পরিবেশনের ত 
উপস্থিত হইলে সহস! বাতাসে তাহার মাথার ঘোমট1 খুলিয়! যায়। তখন দে 
যায়, ইনি যে ছুই হাতে থালা! ধরিয়াছিলেন তাহা ছাড়া আর ছুইখানি হা 
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য়া ঘোমটা ঠিক করিতেছেন। তাহার এই চতুভূজমৃত্তি-দর্শনে সমবেত সকলেরই 
ঢ প্রতীতি হয় যে, তিনি দেবী ভিন্ন অন্ত কেহ নহেন। অর্ধকালীর স্বামী 
াঘবরাম খুব উচুদরের পণ্ডিত না হইলেও একজন মস্ত বড় সাধক 
ইলেন। পঠদ্দশাতেই তাহার সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। সহাধ্যায়ীরা 
কবার মাছ ধরিতে গেলে তিনি অক্লাস্তভাবে দীর্ঘকাল জলের মধ্যে বাধের 
[ত পড়িয়াছিলেন। এই অসাধারণ শক্তি সকলকেই বিন্মিত করিয়াছিল। তাহার 
ননিষ্ঠ পুত্র একবার তাহার চশ্তীপাঠে ভুল ধরিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া! তাহার 
ংশে চণ্তীপাঠ নিষেধ করিয়া যান। আজ পর্যন্ত তাহার বংশধরগণ দুর্গাপূজায় 
গ্তীপাঠ করেন না। অর্ধকালী ও রাঘবরাম দেবত। রূপে তাহাদের বংশের 
লাকের ছার! পৃজিত হইয়া থাকেন। অর্ধকালীর পিতৃ-বংশ ও শ্বশুর-বংশ 
মাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত । বিশ্বূপ-রুত সংস্কত গ্রন্থ 'রাঘবদীপিকা? ও শ্রীযুক্ত 
[তুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-কৃত 'অর্ধকালী” নামক সরল বাংলা গ্রন্থে ইহার জীবনচরিত 
ববৃত হইয়াছে। 
গৌসাই ভট্টাচার্য 

গৌসাই ভট্টাচাধ নামে সুপরিচিত রত্বগর্ত নামক সাধক বাংলার প্রসিদ্ধ 
টম্যধিকারী চাদ ও কেদার রায়ের গুরু ছিলেন। ঢাকার অন্তর্গত মায়ৈসারের 
টগম্বরীতলায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে। গোৌসাই 
্টাচার্য বীরাচার অবলম্বনে সাধনা করিয়া অনেক অলৌকিক শক্তি অর্জন 
চবিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। মানসিংহের সহিত কেদার রায়ের যুদ্ধের সময় 
হার পুজার আসন্তরিকতায় মৃম্য়ী মৃতিতে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল-_- তরবারি 
রা দেবতার বিগ্রহে আঘাত করিলে তাহা হইতে রক্ত নির্গত হইয়াছিল 
ইরপ প্রবাদ আছে। তীহার নিমিত ছুইখানি দেবী-যন্ত্র বা দেবীপ্রতীক আজ 
্বন্ত তাহার বংশধরগণের গৃহে রহিয়াছে । ইহারাও সমাজে বেশ সম্মান ও 
নতিপত্তি পাইয়া থাকেন। 

বামাক্ষেপ৷ 
প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে বীরভূম জেলার তারাপীঠের অনতিদূরবর্তা আটল! 


৫৩ তন্বকথা 


গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বংশে বামাচরণের জন্ম হয়। তিনি আবাল্য বিমনা! ও জড়- 
প্রকৃতি ছিলেন। এজন্য তাহাকে যথেষ্ট লাঞ্চন1! সহা করিতে হইয়াছে । তাহার 
এই বিকৃত ভাবের জন্তই তিনি বামাক্ষেপা নামে পরিচিত। অল্পবয়সেই তিনি 
ংসার ত্যাগ করিয়! তারাপীঠের মহাশ্মশানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানে 
প্রাচীনকাল হইতে অনেক মহাপুরুষ সিদ্বিলাভ করিয়াছেন । জনপ্রবাদ বশিষ্ঠ খষি 
সাধনাকেও এই স্থানের সহিত সংযুক্ত করে এবং এই স্থানকে তাহার সিদ্ধিক্ষেত্র 
রূপে নির্দেশ করিয়া থাকে । নাটোরের সাধকপ্রবর রাজা রামকষ্, আনন্দনাৎ 
মোক্ষদানন্দ, কৈলাসপতি প্রভৃতি অনেকেই এই স্থানে সাধনা করিয়া গিয়াছেন 
বামাচরণ তারা-চিন্তায় তন্ময় থাকিতেন-- তারাভক্তি তাহার ম্বভাবগত ছিল 
তিনি অনবরত তারানাম কীর্তন করিতেন। নিয়মিত পুজা তিনি করিতে 
পারিতেন নাঁ_ পুজা করিতে বধিলেই তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন 
তিনি আপনভোল! পাগলের মত শ্বশানে কাটাইলেও বহু লোক তাহা 
আধ্যাত্মিক উতকর্ষে আকুষ্ট হইয়া তাহার চরণপ্রান্তে সমবেত হইত। বিগ' 
১৩১৮ সালে তিনি ধরাধাম ত্যাগ করিয়! চলিয়! গিয়াছেন, কিন্তু তারাগ 
তীহার স্বতি বহন করিতেছে । প্রতি বৎসর এখানে মেল! হয় এবং মহাসমারো; 
দেবীর পৃজা হয়। যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যয়, হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কর্তৃ 
বাংলা ভাষায় ইহার কয়েকখানি জীবনচরিত-গরন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। 
র।মকুষ্ণ পরমহংস 
রামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম শুধু বাংলাদেশে কেন সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষি' 
সমাজে স্থপরিচিত। বিভিন্ন ভাষায় তাহার জীবনচরিত ও উপদেশাবঃ 
প্রচারিত হইয়াছে । ব্রদ্ষাণী নায়ী এক ত্রাহ্মণী ভৈরবীর নিকট তিনি দীক্ষি 
হন এবং তাহারই তত্বাবধানে নানা তান্ত্রিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তাহ 
সাধনার ক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি আজ সমস্ত পৃথিবীর লোকের নিকট পৰি 
স্থান রূপে পরিগণিত হইয়! থাকে । তাহার সরল গভীর তথ্যপূর্ণ উপদেশাব 
সহন সহন্ত্র নরনারীর চিত্তের উন্নতিবিধান করিতেছে । শাক্ত সাধকগণের মে 
একমাত্র তাহারই স্থৃতি সুরক্ষিত হইয়াছে। 


তান্ত্রিক দেবতা ও পৃজাপদ্ধতি ৫১ 


পল্লীতে পল্লীতে বিভিন্ন দেবস্থানে এইরূপ কত সাধকের স্মৃতি বিজড়িত আছে 
| জনে তাহার খোজ রাখে ? অথচ দেশের ধর্মের ইতিহাসে ইহাদের স্থান নগণ্য 
হ_ দেশের ধর্মের ক্রমপরিণতির ইতিহাস লিখিতে হইলে ইহার্দিগকে উপেক্ষা 
1 চলিবে না। তাই, বিভিন্ন প্রীস্ত হইতে অবিলম্বে ইহাদের বিবরণ সংগ্রহ 
রয়! প্রকাশ করা দরকার। দিন দিন লোকে ইহাদের কথা ভুলিয়া যাইতেছে 
তাই কালক্ষেপ করিলে হতাশ হইতে হইবে। অবশ্য লোকের মুখে শোন! 
বরণ ও গালগল্প সর্বথা নির্ভরযোগ্য নহে? কিন্তু এ-্থলে তাহারই মধ্য হইতে 
উহাসিক তথ্যের ক্ষীণ সুত্র আবিষ্কার করা ছাড়া উপায়াস্তর নাই। এইরূপে 
ঢাদের জীবনী সংগৃহীত হইলে শাক্ত-ধর্ম ও তাহার আদর্শ সম্বন্ধেও প্রকৃত তথ্য 
য়ি করা সম্ভবপর হইবে। ইহাদের জীবনবৃত্তান্ত হুম্্রভাবে আলোচন1 করিলে 
ক্ত-ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণের মনে যে বিরুদ্ধ ধারণা আছে তাহা অপব্যত হইবে । 
ক্ত-ধর্ম ও উহার আদর্শকে অনেক পণ্ডিত মুক্তকণ্ঠে নিন্দা করিয়াছেন । এই- 
: মহাপুরুষের ভক্তিভাব ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অঙ্থশীলন করিলে তাহাদের 
চবার্দের অসারতা স্বতই প্রতিপন্ন হইবে । তাই দেশের লোকের কর্তব্য এইসব 
পুরুষের স্মৃতি চির-জাগরূক রাখার ব্যবস্থা কর1। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই 
। দ্বেশের লোকের দৃষ্টির অভাবে ইহাদের অনেকেরই বাস্তভিট! ও সিদ্ধিক্ষেত্র 
জ জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় মানুষের ব্যাবহারের অন্থপযোগী হইয়া! রহিয়াছে। 
সরের মধ্যে কয়েক দ্রিনের জন্য হয়তো কোথাও কোথাও বাষিক মেলা প্রভৃতি 
পলক্ষে কিছু লোকসমাগম হয়, অথবা! কালে-ভব্রে দুই-চারিজন ভক্ত সেইসব 
ন পরিদর্শন করিয়া আপনাদ্দিগকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করেন। 


তান্ত্রিক দেবত। ও পুজাপদ্ধতি 


স্তরের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তাহাদের উপাস্য প্রধান প্রধান দ্লেবতার কথা উল্লেখ 
রা হইয়াছে । একই দেবতার নানা রূপ ও অবাস্তর ভেদের কথা বলা 
[নাই । এইখানে সেই প্রসঙ্গের আলোচনা কর! যাইতেছে । তক্ত্রে একই 
বতার ও তাহার বিভিন্ন রূপের উপাসনায় অল্পবিস্তর বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ 


৫২ তন্বকথ। 


করিবার ব্যবস্থা আছে। রাম কৃষ্ণ শিব কালী প্রভৃতি দেবতার বিভিন্ন মন্ত্র, ধা 
ও উপাসনাপদ্ধতি ত্তগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । আবার বৈষ্ণব দেবতা হিসা 
বিষু বা নারায়ণ, কৃষ্ণ রাম, বাস্থদেব, বালগোপাল, দধিবামন, লক্ষমীনারায় 
নসিংহ, বরাহ প্রভৃতি ; শৈব দেবতা হিসাবে শিব, মৃত্যুঞ্জয়, বটুকভৈর 
ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি; শান্ত দেবত! হিসাবে কালী, তারা, ভৈরবী প্রভৃতি 
দেবতার নাম ও পৃজীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। শাক্তদেবতার সংখ্যা 
বৈচিত্র্য বিশেষভাবে দু আকর্ষণ করে । 

শাক্তের প্রধান উপাস্ত দেবতা দশ মহাবিগ্যা । কালী, তারা, ষোড়শী (ত্রিপু 
সুন্দরী বা শ্রীবিদ্া), তুবনেশ্বরী, রবী, ছিন্নমন্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাত' 
ও কমল! এই দশ দেবতা সাধারণত মহাবিষ্ঠা নামে পরিচিত | বিঞুুর অবতা 
নাম ও সংখ্যা লইয়া বিভিন্ন পুরাণে যেরূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়! যা 
মহাবি্ভার নাম ও সংখ্য। লইয়াও তন্ত্রসাহিত্যে মেইন্ধপ মতভেদের পরিচয় পাও 
যায়। ফলে, কোনে! কোনে| মতে প্রচলিত অনেক দেবতাই মহাবিগ্ঠার 
উল্লিখিত তন্ত্রসার নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে মালিনী-বিজয় হইতে উদ্ধ 
তালিকার মতে মহাতুর্গ» কামাখ্যাবাসিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঞ্গিরা প্রভৃতি দেবতা 
মহাবিদ্ঠা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুখিশালায় রক্ষিত তন্ত্রকীমুদী নাম 
গ্রন্থে যে সপ্তবিংশতি মহাবিগ্ভার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যেও দুগ 
অল্পপূর্ণা, মহিষমর্দিনী, গৌরী, প্রত্যঙ্গিরা, চামুণ্ড, কাত্যায়নী প্রভৃতি অল্লবিন 
পরিচিত ও প্রচলিত দেবতার নাম পাওয়া যায়। বাংলাদেশের এইসব দেবতা 
মধ্যে কালী, তারা, ষোড়শী, ছুর্গা ও অন্নপূর্ণা এই কয় দেবতার উপাসক 
অধিকাংশ লোক। ইহাদের নিত্য উপাসনা ঘরে ঘরে প্রচ্লিত--ইহাদের ম 
অনেকেরই বিশেষ পৃজ! উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব বাংলাদেশে স্থপ্রসিদ্ধ। ইহাদে 
মধ্যে অব্পূর্ণ। ব্যতীত অন্ত চারজনের পুষ্জাপদ্ধতি সম্বন্ধে বাঙালী রচিত একাধি 
স্বতস্ত্র গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। বগলা? ছিন্নমস্তা, প্রত্যঙ্গির প্রভৃতি দেবতা 
পূজ| আভিগরিক কার্ধে__ মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রস্তুতি পরের অনিষ্টজন, 
ব্যাপারে প্রচলিত । আভিচারিক দেবতার পূজায় মৃতিনির্মাণের গ্রচলন দেখা য 
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| সাধারণত ঘটের উপরেই ইহাদের পুজা হইয়া থাকে। ইহার কারণ বোধ 
» ইহাদের মৃতির ভীষণতা। বাংলার বাহিরের শাক্তদের মধ্যে এতদতিরিক্ত 
্যান্য বহু দেবতারও উপাসনার প্রচলন আছে বা ছিল। ইহাদের মধ্যে চণ্ডী, 
য়ত্রী প্রভৃতি দেবতার নিত্য উপাসনার একাধিক পদ্ধতি-গ্রস্থ দেখিতে 
ওয়া যায়। 

উল্লিখিত দেবতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রপিদ্ধ ও সমধিক আদৃত 
ব্তা হইতেছেন কালী। বাংলার বাহিরে ও ভারতের বিভিন্ন অংশে 
'ঙালী যেসব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেক স্থানেই 
1লীর মৃতি ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত 
লীমৃতি নিয়ত পুজিত হইয়া আসিতেছেন। অন্যান্য শান্ত দেবতার উপাসনাও 
নেক স্থলে কালীর মৃত্তির উপরই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে-_্বতন্ত্ মৃতি প্রস্তুত 
রিবার প্রয়োজন হয় না। তাই দুর্গাপৃজা, অন্রপূর্ণাপৃূজা, জগগ্ধাত্রীপূজা 
ভূতি বাংলার প্রসিদ্ধ উৎসবের সময় প্রতি কালী-মন্দিরে উৎসবের ঘট? পড়িয়া 
যন। তারা, ষোড়শী প্রভৃতি দেবতার উপাসকেরাও এই দেবতার মৃতির সম্মুখেই 
নেক ক্ষেত্রে স্বীয় ই্দেবতার আরাধন। করিয়। থাকেন । বর্ষের বিভিন্ন সময়ে 
লীর যেরূপ আড়ম্বরপূর্ণ উৎসববহুল বিশেষ পুজার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, 
রা প্রভৃতির সেরূপ দেখিতে পাওয়] যায় না। এসব উৎসবের দিনে 
[রা ও যোড়শীর উপাসকেরাও কালীর মৃতি নির্মাণ করিয়া পূজা করিয়া 
কেন। 

কালীর বিভিন্ন পের বিস্তৃত বিবরণ তন্ত্রসাহিত্যে পাওয়া যায়। গুহকালী, 
দ্রকালী, শ্রশানকালী, শ্বেতকালী প্রভৃতির উপাসনার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য 
ভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । বাংলাদেশে নানা স্থানে নানা নামে এই 
'বতা পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে স্থানের নামে ইহার নাম। যথা-_- ঢাকেশ্বরী, 
'শারেশ্বরী প্রভৃতি । সিদ্ধেশ্বরী, করুণাময়ী, আনন্দময়ী প্রভৃতি নামেও তিনি 
ইস্থলে পরিচিত। এইসমস্ত নামের উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। 
ত শতাবীর সংবাদপত্রে উল্লিখিত কলিকাতার বাগবাজার, হুগলীর অন্তর্গত 


খ্:৪ তম্ত্রকথা 


কালীপুর ও তারকেশ্বরের সমীপবর্তাঁ এক প্রাস্তরে অবস্থিত তিনটি সিদ্ধেশ্বব 
প্রতিমার কথা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত “সংবাদপত্রে সেকালে: 
কথা” গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে । ওআর্ভ সাহেব প্রণীত এ ভিউ অব দি হিস্ট 
লিটরেচর্‌ আযাণ্ড রিলিজন অব দি হিওুঁজ ( ২য় খণ্ড শ্রীরামপুর, ১৮১৫) গ্রন্থে 
সিদ্ধেশ্বরী ও করুণাময়ীর বিবরণ পাওয়া যায়। কলিকাতার নিমতল৷ 
আনন্দময়ী গ্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া, অন্তান্ত যেসমন্ত স্থানের কালী প্রসিদ্ধ তাহাদে 
মধ্যে সর্বানন্দ ঠাকুরের সিদ্ধিস্থান মেহীর গ্রামের নাম পূর্বেই উল্লেখ কব 
হইয়াছে। বরিশালের অন্তর্গত পোনাবালিয়ার কালীবাড়িও চতুষ্পার্্ববত 
জনসমাজে যথেষ্ট পরিচিত । 

তারাপৃজার জন্য যেসমস্ত স্থান প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে, তাহাদের মধ 
বরিশাল জেলার শিকারপুর গ্রাম ও বীরভৃমের চণ্তীপুর গ্রামের সমীপব্ত 
তারাপীঠ উল্লেখযোগ্য । দেবীর একপঞ্চাশৎ গীঠস্থানের অন্ততম সন্ধা! 
বর্তমান শিকারপুর বলিয়া মনে কর! হয়। তারাপীঠ গত শতাবীর প্রসিদ্ধ সাধ. 
বামাক্ষেপার সিদ্ধিস্থান। 


অন্ততম পীঠস্থানরূপে পরিচিত ত্রিপুরার অন্তর্গত রাধাকিশোরপুর গ্রামে 
ত্রিপুরম্ন্দরীর মন্দির ও চব্বশ-পরগনার জয়নগর মজিলপুরের নিকটবত 
মথুরাপুরের অনতিদূরে ছত্রভোগ নামক স্থানের ত্রিপুর্থন্দরীর মন্দির বাং 
দেশে ষোড়শী দেবীর উপাসনার প্রত্যক্ষ নিদর্শন হিসাবে বিরাজ করিতেছে । 

শাস্তপ্রসিদ্ধ অন্যান্ শান্ত দেবতার মন্দির ও মৃতির মধ্যে শোহরের সেখহা 
গ্রামের প্রস্তরময়ী তুবনেশ্বরী, চাচরের দশমহাবিষ্যা, সীতারাম প্রতিষঠি 
বলিয়! প্রসিদ্ধ মামুদপুরের দশভূজ! ধাতুময়ী ছুর্গা, উত্তরবঙ্গের মহাদেবপুর থানা 
অন্তর্গত সিদ্ধিপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত রামপালের সমসাময়িক দিব্য ব1 দিব্বোকে 
ভ্রাতু্ুত্র ভীমের উপাস্তা চামুণ্ডাদেবী ও চন্দননগরের বোরাইচগ্তীতলার পিত্ত 
ময়ী ভীষণকায়| দণ্ডায়মান! চণ্তীমূত্তির নাম উল্লেখ কর] যাইতে পারে। দেবী 
একপঞ্চাশৎ গীঠস্থানের মধ্যে প্রায় কুড়িটি বাংলার নানাস্থানে অবস্থিত বলি 
অনুমান করা হয়। এইসকল স্থানে বিভিন্ন নামে শক্তির উপাসন! প্রসিদ্ 
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গণেশজননী মুক্তকেশী সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী বিন্ধ্যবাসিনী কৃষ্ণক্রোড়া কমলে 
কামিনী প্রভৃতি বহু নামে বিবিধ প্রকারে দেবীর উপাসনার প্রচলনের পরিচয় 
পাওয়া যায়। ওআর্ড সাহেব ইহাদের কতকগুলি রূপের বিবরণ দিয়াছেন। 
তবে তিনি কোনে! শাস্্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই । ইহাদের মধ্যে কোনে 
কোনো মৃতি অর্বাচীন হওয়া অসম্ভব নয়। 

বাংল! মঙ্গলকাব্যে দিগ্বন্দনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত শাক্ত দেবতাসমূহের মধ্যে 
রম্ধিণী যোগাগ্া৷ বিশালাক্ষী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । ইহারা পূর্বোল্লিখিত 
কোনে! দেবতাবিশেষের রূপাত্তর কি না, তাহা বল। যায় ন|। তন্ত্রসাহিত্যে 
ইহাদের বিশেষ কোনে। পরিচয় পাওয়। যায় না । কয়েক বৎসর পূর্বে সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিষরঞ্চন সেন মহাশয রষ্ষিণী দেবীর বিস্তৃত 
বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন । ব্রজেনবাবুব “সংবাদপত্রে সেকালের কথা”র দ্িতীয় 
খণ্ডে বর্ধমানে রস্ষিণী দেবীর পৃজ। ও তছুপলক্ষে প্রদত্ত ন্রবলির উল্লেখ আছে। 
যোগেশচন্ত্র বস্থ প্রণীত “মেদিনীপুরের ইতিহাস” (পৃ ৩৩৭৯) হইতে জানিতে 
পারা যায়, মেদিনীপুরের অন্তর্গত ইন্দ! গ্রামে রঙ্ষিণী দেবীর এক ভগ্রমদ্দির 
এখনও ব্তমান। এই দেবী এতদঞ্চলের ধবলবংশীয় রাজাদের আরাধ্য ছিলেন। 
ইহার মন্দিরে প্রতিদিন একটি করিয়া! নরবলি হইত। পীর লোহানী সাহেব 
এই মন্দির ধ্বংস করিয়। নরবলি-প্রথার উচ্ছেদসাধন করেন। বর্ধমান জেলার 
অন্তর্গত জামালপুর থানার অধীন চকদীঘি পরগনায় রক্ধিণী-মহুল! গ্রামে রগ্ষিণী- 
দেবীর পাষাণমম়ী মৃততি বর্তমান আছে। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অরঙ্গানগর 
পরগনার মধ্যে মানঝাউগড় গ্রামে রঙ্কিণী দেবীর এক গীঠস্থান আছে। 
এই দই স্থানে এখনও প্রতি বৎসর পৌষ মাসে মেলা হইয়া থাকে। 
কবিকঙ্কণের চণ্তীমঙ্গলকাব্যে ঘাটশীলা, পাঁচড়| ও ভেরুয়ার রক্কিণী দেবীর উল্লেখ 
আছে। 

ক্ষীরগ্রামের যৌগাগ্যার বিস্তৃত বিবরণ কবি কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত 
'যোগাগ্ার বন্দনা” নামক গ্রন্থে পাওয়। যায়। হনুমান অহিরাবণ ও মহীরাব্ণকে 
বধ করিলে তাহাদের উপাস্য দেবী ভদ্রকালী তাহাকে স্থানাস্তরিত করিবার জন্ত 


৫৬ তন্ত্রকথ 


হনমানকে অনুরোধ করেন। হন্থমান্‌ তাহাকে পিঠে করিয়া বর্ধমানের ক্ষীরগ্রামে 
লইয়া আসেন। ইহার পুজায়ও নরবলির প্রয়োজন হইত-_কৃত্িবাসের শ্রন্ 
হইতে এইরূপ আভাস পাওয়া যায়। ক্ষীরগ্রাম অন্যতম গীঠস্থান বলিয়া! পরিচিত 
প্রতি ব্সর বৈশাখী সংক্রান্তির দিন এখানে বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে 
কবিকঙ্কণের চণ্তীমঙ্গল, কবিশেখরের কালিকামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে এই দেবতার 
উল্লেখ পাওয়া যায়। 
কবিশেখরের কালিকামঙ্গলে বিক্রমপুরের বিশালাক্ষীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ঘাটালে ও টিটাগড়ে বিশালাক্ষীর মন্দির বতান। ওআর্ড সাহেব বর্ধমানের 
সেনহাটি গ্রামে বিশালাক্ষীর যুন্ময়ী মৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। বিশালাক্ষীকে 
ইষ্টদেবীরূপে পৃজ|] করে এক্ূপ সম্প্রদায়ের কথাও তিনি বলিয়াছেন। চণ্তীদাসের 
উপাস্ত। বাস্থলী ব1 বিশালাক্ষী দেবীর প্রকৃত স্বরূপ লইয়া পণ্ডিতসমাজে বিস্তর 
মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। 
ংলার বাহিরেও বিভিন্্ স্থানের বিভিন্ন শক্তি-দেবতা বিশেষ প্রসিদি 
লাভ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীর পীঠস্থান অনেকগুলি বাংলার 
বাহিরে অবস্থিত। আগছ্যান্তোত্রে বিভিন্ন স্থানের দেবীর বিভিন্ন রূপের উল্লেখ 
কর! হইয়াছে । নান। স্থানে দেবীর নানা মৃতি, মন্দির ও পুজার ক্ষেত 
বর্তমান রহিয়াছে । ইহার্দের মধ্যে গয়ার গয়েশ্বরী ও মঙ্গলাগৌরী, পুরী 
বিমল!, বোস্বাইর মহালক্্রী ও মুহ্বাদেবী, আমেদাবাদের ভদ্র, আবুর অগ্বাদেবী 
পাঞ্ডাবের কাওড়| দেবী, বিশ্ব্যাচলের বিদ্ধ্যবাসিনী, হরিদ্বারের মায়াদেবী ও চণ্ডী 
কাশ্মীরের ক্ষীরভবানী, উজ্জয়িনীর সমীপবর্তা ইটঘ্বীপের পাষাণময়ী কালী 
মানস সরোবরের ভীষণাককৃতি দশতৃজা এবং মহাবঝলিপুরম্এর মহিষমর্দিনী২' 
উল্লেখযোগ্য । 


২৭ দক্গিণাত্যের নান। স্থানে ক।লী ব! দুর্গ! নামে পরিচিত এই জাতীর বছ মুতি দেখা যায়- 
অধ্যাপক এ্রিলীপকুমার বিখাসের নিকট এইরূপ গুনিয়াছি। কয়েক বৎসর পূর্বে অধ্যাপং 
ডকূটর অচাত মেনন কেরলে কালীপুজা। সম্পর্কে একথানি গ্র্থ লিখিয়াছিলেন। হছুঃখের বিষ 
মলয়ালম্‌ ভাষায় লিবিত হওয়ায় ইহার বিস্তৃত পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই। 


তান্ত্রিক দেবতা ও পৃজাপদ্ধতি ৫৭ 


তান্ত্রিক পুজাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মত। আপাতদৃষ্টিতে উহার 
টিনাটি বিভ্রান্তিকর বলিয়া বোধ হইতে পারে। বিস্তৃত বিবরণ প্রদান বা 
[লোচনার স্থান এখানে নাই । তবে, একটু অনুধাবন করিলেই ইহার গভীর 
শনিক রহশ্ত বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ দার্শনিক তত্বোপলব্ধির সহায়তা 
পাদদনের জন্যই এই পৃজাপদ্ধতি প্রবতিত হইয়াছিল মনে হয়। টৈদিক 
ন্ত্রিক মিশ্র পৌরাণিক প্রভৃতি বিভিন্ন পুজাপদ্ধতির মধ্যে তান্ত্রিক পদ্ধতিই 
দর্শ। পৃজকের শুদ্ধিসম্পাদনের জন্য বিহিত ভূতশুদ্ধি ও বিবিধ ন্যাস ইহার 
ধান অঙ্গ। প্রতি অঙ্গেই দার্শনিকতার ছাপ স্থস্পষ্ট । ভূতশুদ্ধি অনুষ্ঠানে 
নযস্থিত দীপশিখাকার জীবাত্মাকে মন্তকে সহশ্রকমলম্থ পরমাত্মায় স্থযুয়ানাড়ী- 
থে সংযুক্ত করিবার বিধান আছে। পুজাকালে পুজক দর্বৈশ্ব্যসম্পন্ন দেবতাকে 
স্তা করিয়া 'সোহং, মন্ত্র জপ করিবেন, অনন্যমনা হইয়া দেবরূপে নিজেকে 
লনা করিবেন এবং আনন্দামৃতমগ্ন হইয়া ক্ষণকাল অবস্থান করিবেন। পৃজাশেষে 
'বতাকে জ্যোতিংস্বরূপ চিন্ত| করিয়! সেই জ্যোতিকে শ্বীয় হৃৎপন্মস্থিত জ্যোতিঃ- 
্প ভগবানে স্থাপন করিতে হইবে । যাহার! উচ্চস্তরের সাধক, ধাহারা 
হৃপূজা-নিরপেক্ষ ও অন্তধাগপরায়ণ তাহাদের জন্য নিজদেহেই দেবপূজার 
বস্থা কর! হইয়াছে। 

তীস্ত্রিক উপালনা সম্পর্কে মোটামুটি কয়েকটি কথ! এখানে বলা দরকার । 
পাসনার অধিকার অর্জন করিবার জন্ত প্রথম প্রয়োজন দীক্ষা । জাতি-বর্ণ 
পুরুষ নিবিশেষে সকলেরই দীক্ষা গ্রহণের অধিকার আছে। এই অধিকার 
মুসারে আজ পর্যন্ত দীক্ষা বা মন্ত্র নেওয়ার প্রথ। ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে 
[খিতে পাওয়া যায়। শুভদিনে গুরু শিষ্ককে বিশেষ দেবতার বিশেষ মস্ত 
|ক্ষিত করেন। একই দেবতার বনু মন্ত্রআছে। আপাতত অর্থহীন এক বা 
কাধিক শব্ধ লইয়া এই মন্ত্র গঠিত। কোন্‌ সাপকের পক্ষে কোন্‌ মস্ত 
পযোগী হইবে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য নান! হিসাব-নিকাশের ব্যবস্থা 
1ছে। সাধক কখনও স্বীয় ইষ্টদেবতা ও মন্ত্রের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ 
রেন না। তাহাকে প্রতিদিন এই মন্ত্ররহযোগে নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দন 


৫৮ তন্ত্রকথা। 


পূজার্চনাদি করিতে হয়। মন্ত্রকে শক্তিশালী করিবার জন্য কেহ ২ 
পুরশ্চরণার্দি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।- যোগ্যতা অনুসারে শাক্তাভিং 
পূর্ণাভিষেক প্রসূতি অজুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয়। দেহ ও মনকে সাধন 
উপযুক্ত ও স্থসংযত করিবার জন্য তান্ত্রিক যোগের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্র 
করিতে হয়। 


বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ 
॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥ 
প্রতি গ্রন্থ আট আন 


১। সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । চতুখ মুদ্রণ 
২। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বনু । চতুর্থ মুগ্রণ 
৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শান্ত্রী। চতুর্থ মু 
*৪। বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর | তৃতীয় মুদ্রণ 
*৫। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য | তৃতীয় মুত্রণ 
*। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তৃতীর মুদ্রণ 
৭( ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বনু ॥ তৃতীর মুদ্রণ 
*৮। বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রাচারুচন্ত্র ভট্টাচার্য । তৃতীয় মুস্থণ 
৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচাধ প্রফুললচন্দ্র রায় । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
+১৬। নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত । তৃতীয় মুদ্রণ 
*১১। শারীরবুতত 1 ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল ॥ তৃতীয় মুদ্রণ 
১২। প্রাচীন বাংল! ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন । দ্বিতীয় মুক্রণ 
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শ্ীপ্রিয়দারঞরন রার | তৃতীর মুদ্রণ 
১৪। আধবুর্বেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন । ছ্বিতীর মুদ্রণ 
১৫। বলীয় নাট্যশাল। ॥ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ তৃতীয় মুদ্রণ 
*১৬। রঞ্জনত্রব্য ॥ ডক্টর ছুঃখহরণ চক্রবর্তী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী । ছিতীর মুক্রণ 
১৮। যুদন্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডর কুদরত-এ-খুদ।। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
১৯। রার়তের কথ! ॥ প্রমথ চৌধুরী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
২০। জমির মালিক ॥ শ্রীমতুলচন্্র গুপ্ত 
২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশাস্তিপ্রিয় বনু । দ্বিতীয় মুক্রণ 
২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মু 
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্ীঅনাথনাথ বন্থু। তৃতীয় মুদ্রণ 
২৪। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচন্জ ভট্টাচার্য । ঘিতীয় মুক্্ণ 
২৫ বেদান্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রম! চৌধুরী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
*% লচিত্র 
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ষোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
রসায়নের ব্যবহার ॥ ড্র সর্বাণীসহার গুহসরকার । দ্িতীর় মুক্্রণ 
রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত | দ্বিতীয় যুদ্্রণ 
ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্্কুমার বনু ॥ দ্িতীর মুদ্রণ 
ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত 
ধনবিজ্ঞান ॥ শ্রীভবতোষ দত্ত | দ্বিতীয় মুক্্রণ 
শিরকথা ॥ শ্রীনন্মলাল বস্তু । ঘিতীয় মুদ্রণ 
বাংল! সাময়িক সাহিত্য ॥ বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ শ্রীরজনীকাস্ত গুহ 
বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্জন থাস্তণীর | দ্বিতীয় মুদ্্র 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রীবিমলচন্দজ্র সিংহ 
হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী 
প্রাচীন ভারতের সংনীত-চিন্ত। ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্তাল 
কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীথগেকন্্রনাথ মিজ্র 
বিশ্বের ইতিকথা ॥ শ্রান্ুশোভন দত্ত 
ভারতীয় সাধনার এঁক্য ॥ ডক্টর শশিতৃষণ দাশগুপ্ত । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
বাংলার সাধন! ॥ শ্রক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী । দ্বিতীয় মূত্রণ 
বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 
মধ্যযুগের বাংল! ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন 
নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্তবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত 
প্রাচীন ভারতের নাট্যকল! ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ 
সংস্কৃত সাহিত্যের কথ। ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী 
অভিব্যক্তি ॥ শ্রীরধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা ॥ ডক্টর নুকুমাররঞ্রন দাশ 
স্ায়দর্শন ॥ শ্রানুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্ঘ শাস্ত্রী 
আমাদের অৃশ্ত শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গ্রীক দর্শন ॥ শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী 
আধুনিক চীন ॥ থান মুন শান 
প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যার় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
নভোরশ্মি ॥ ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার 
আধুনিক যুরোপীয় দর্শন ॥ শ্রাদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
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ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীম! চট্টোপাধ্যায় 
উপনিষদ্‌ ॥ মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধূশেখর শাস্ত্ৰী 

শিশুর মন ॥ ডক্টর স্থুখেনলাল ব্রহ্মচারী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
প্রাচীন ভারতে উত্তিদৃবিস্ত। ॥ ডক্টর গিরিজা প্রসন্ন মজুমদার 
ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ভারতশিল্পে মৃতি ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বাংলার নদনদী ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 

ভারতের অধ্যাত্মববাদ ॥ ডক্টর নলিনীকাস্ত ব্রহ্ম 

টাকার বাজার ॥ শ্রীঅতুল সুর 
হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী 
শিক্ষাপ্রকল্প ॥ গ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিস্তানিধি 
ভারতের রাসায়নিক শিল্প ॥ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস 
দামোদর পরিকল্পন। ॥ ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ 
সাহিত্য-মীমাংস। ॥ শ্রাবিষ্পদ ভট্টাচার্য 

দুরেক্ষণ ॥ শ্রীজিতেন্্রন্ত্র মুখোপাধ্যায় 

তেল আর ঘি ॥ শ্রারামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী 
ভারতে হিন্দু-মুনলমানের যুক্ত সাধন! ॥ শ্রী/ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী 
বিভক্ত ভারত ॥ শ্রীবিনয়েন্্রমোহন চৌধুরী 

বাংলার জনশিক্ষ! ॥ শ্রীষোগেশচন্দ্র বাগল 

সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিখিলরপ্রন সেন 

প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 
ভারত ও মধ্য এশিয় ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্ত্র বাগচী 
ভারত ও চীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্ছ্র বাগচী 

বৈদিক দেবত। ॥ শ্রবিষুণপদ ভট্টাচার্য 

বঙ্গসাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্ত্রনাথ বন্যোপাধ্যায় 
সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 

গণিতের রাজ্য ॥ ড্র গগনবিহ্ারী বন্দ্যোপাধ্যায় 
রসাঞ্জন ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টে।পাধ্যায় 
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নাথপন্থ ॥ ডক্টর কল্যাণী মল্লিক 

সরল হ্যায় ॥ শ্রী গমরেন্্রমোহন- ভট্টাচার্য 

খাস্ভ-বিশ্লেষণ ॥ ডক্টব বীরেশচন্্র গুহ ও শ্রীকালীচরণ সাহা 

ওড়িয়। সাহিত্য ॥ শ্রাপ্রিররঞ্জন সেন 

অসমীয়। সাহিত্য ॥ শ্রীনুধাংশুমোহুন বন্দ্যোপাধ্যায় 
জৈনধর্ম ॥ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন 

ভাইটামিন ॥ ডক্টর রুদ্রেন্্রকুমার পাল 

মনস্তত্বের গোড়ার কথা ॥ শ্সমীরণ চট্টোপাধ্যায় 
বাংলার পালপার্বণ ॥ শ্রীচিস্তাভরণ চক্রবর্তী 

জাভা ও বলির নৃতাগীত ॥ শ্ীশাস্তিদেব ঘোষ 
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ॥ ডক্টর প্রকোধচন্দ্র বাগচী 

ধল্মপদ-পরিচয় ॥ শ্ীপ্র বোধচন্দ্র সেন 

সমবায়নীতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ধনুর্বেধ ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিস্যানিধি 

পিংহলের শিল্প ও সভ্যত। ॥ শ্রীমণীন্দ্রতৃষণ গুণ 
তন্ত্রকথ ॥ শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 

বাংলার উচ্চশিক্ষ। ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 

কুইনিন ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 

গ্রন্থাগার ॥ শ্রীবিমলকুমার দত্ত 

বৈশেষিক দর্শন ॥ শ্রাহ্নখময় ভট্টাচার্য সপগ্ততীর্থ শাস্ত্রী 

সৌন্দবদর্শন ॥ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী 

পোপিলেন ॥ শ্রীহীরেন্্রনাথ বনু 

কয়লা ॥ শ্রীগৌরগোপাল পরকার 

পেট্রোলিরম ॥ শ্রীমুত্যুয়প্রসাদ গুহ 

জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী ॥ শ্রঁযোগেশচন্জর বাগল 
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